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বি 


স্বীরমাগ্রলাদ চন্দ 
প্রনীত। 


রাজসাহী 
বয়েন্-অন্ন্ধান-সদিতি হইতে 
্রীন্বরেশখর বি্াবিনোদ কর্তৃক প্রকাশিত। 


১৩১১। 


ও [ সর্বন্বতব-সংরক্ষিত ] 
বলাছইটাকা। 


কলিকাতা, 
৮৬ নং লোঁয়ার সাকু লার রৌড) চেরি প্রেস লিমিটেড, হইতে 
শীত়লপীটরণ দাস কর্ডক মুজিত। 


উৎসর্গ 


যিনি স্থুপঞ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিবার সময় হইতেই, 
পুরাতস্বানুরাগে মনুপ্রাণিত হইয়া, তাহার চঙ্চার সূত্রপাত করিয়া, অকালে ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই দীঘাপতিয়াধিপতি অনরেবল রাজ! গ্রমথনাখ রায় 
বাহাছুরের তৃতীয়-পুত্র-গরবর্তিত বরেন্্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক সঙ্কলিত “গোৌড়-বিবরণ” 
তাহার পবিত্র স্মৃতির সমাদর-রক্ষার্থ উত্সগীকৃত হইল । 


॥ম্মমমহূ ॥ 


উপক্রমণিক|। 


বন্ধিমচন্্র লিখিয়া গিয়াছেন,_এগ্রীণনত্ধের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে; মাওরি-জাতির 
ইতিহাসও আছে? কিন্তু যে দেশে গৌড়-তাত্রলিপ্তি-সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, সে দেশের ইতিহাস 
নাই।” উপাদানের অভাবকে ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার কর! যায় না ;__অনুসন্ধান- 
চেষ্টার অভাবই প্রধান অতাব। 

ইংরাজ-রাজপুরুষগণ ইহা অন্ৃতব করিবামাত্র, অন্থসন্ধান-কার্যে প্রত হইয়াছিগেন। 
তীহাদদিগের শত-বর্ষব্যাপী অনুসন্ধান-চেষ্টায় যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অন্ুমন্ধানের 
প্রয়োজন তিরোহিত হয় নাই ;_ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া! উঠিয়াছে। 

যাহার! ম্মরণাতীত পুরাকাল হইতে, বংশানুক্রমে এ দেশে বাদ করিতে গিয়া, নানাবিধ 
জয়-পরজয়ের ভিতর দিয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত দেশের 
ইতিহাসের সন্ন্ধ সর্বাপেক্ষা অধিক। তাহারা তথ্যাহসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই, অনুসন্ধান-চেষ্টা 
প্রকৃত পথে পরিচালিত হইতে পারে। ইহা এখন সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকাঁর করিতেছেন। 

বিনত এক শত বৎসরের অনুসন্ধান-লন্ধ এতিহাসিক তথ্যের বিচার-কার্যযে প্রবৃত্ত হইবামাঞজ 
বুঝিতে পারা যায়,__মুসলমান-শীসন প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-কালবর্তা বরেন্্র-মগুলের ইতিহাসের 
মধ্যেই সমগ্র বঙ্গবাপীর ইতিহাসের মৃল-হত্রের সন্ধান-লাতের আশা করা ঘাইতে পারে। 
ববেনদ্র-ভূমি প্রাচীন ভূমি বলিয়া,.বরেন্দর-ভূমি “দেব-মাতৃক” বলিয়া” মহানন্দার পূর্ব-তীর 
হইতে করতৌয়ার পশ্চিম-তীর পর্য্যন্ত ] নানা স্থানে এখনও অনেক রাঁজ-ুর্গের। অনেক রাজ- 
ভবনের, অনেক দেব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বনু-বিশ্য়-বিজড়িত এঁতিহাঁসিক তথা প্রচ্ছ্ 
হইয়া রহিয়াছে। 

ডাক্তার বৃকানন্‌ হামিল্টন্, জেনারেল (স্তর আলেকৃজাগার) কনিহাম, ওয়েক্টমেকট্‌, 
রাভেন্সা, (স্যর উইলিয়ম) হণ্টার, অধ্যাপক ব্রকৃম্যান্‌ প্রভৃতি বহুসংখ্যক রাঁজকর্মচারী বরেন্র- 
তূমির নান স্থানে তথ্যান্সন্ধানের শ্থত্রগাত করিয়াছিলেন । তাহারাই বরেওর-ওথ্াঈসঙ্কানের 
প্রথম পধ-প্রদর্শক। কিন্তু অবসরের অভাবে, কেহই ধারাবাহিক রূগে দীর্ঘকাল অনুসন্ধান-কাধ্য 
পরিচালিত করিতে পারেন নাই। 

এই সকল কারণে।__বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপাদান-সন্ধলনের আশার, বরেন্ত্রমগুলে 
ধারাবাহিক রূপে তথ্যান্ুসদ্ধানের আয়োজন করিবার অভিপ্রায়ে,_দীঘাপতিয়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত 
শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম্‌-এ, [১৯১ থুষ্টাকে ] একটি “বরেন্তর-অন্ুসন্ধান-সমিতি” গঠিত 
করিয়া, তথ্যাহসন্ধানে ব্যাপূত হইয়াছেন। হার অকাতর অর্থব্যয়। অক্লান্ত অধ্যবসায়, এবং 


/% 
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প্রশংসনীয় ইতিহীসানরাগ, অন্নকালের মধ্যেই, অনসন্ধান-সমিতিকে সকলেয় নিকট ছুপরিচিত 
করিয়া তুলিয়াছে। 

অন্ুসন্ধান-ক্ষেত্র এবং অন্থসন্ধানের অবসর অল্প হইলেও, অনুসন্ধানের ফল নিতান্ত অর হয় 
নাই। প্রথম ফলই প্রধান ফল। দেশের লোকে দেশের ইতিহাসের উপাদান-স্ধলনে প্রৰ্ত 
হইলে, কোন্‌ প্রণালীতে অন্ুসন্ধান-কার্ধ্য পরিচালিত করিতে হইবে, প্রথম হইতেই তাহা সম্যক্‌ 
প্রতিভাত হইয়াছে। আস্তরিক অনুরাগপূর্ণ সহ্ৃদয়তার সঙ্গে, দেশের লোকের সহিত মিলিত 
হইয়া, তাহাদিগের সাহায্য লাভ করিতে না৷ পারিলে, অন্ুসন্ধান-চেষ্টায় সম্যক সফলকাম হইবার 
আশা নাই। ইহা। প্রথম হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছে । দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর,_ 
অথচ তাহারাই পুরাকীত্তির প্রক্কত সন্ধানদ্বাতা। সহৃদয়তার অভাব থাকিলে, তাহাদিগের নিকট 
হইতে সকল বিষয়ের সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা থাকে না!। সহদয়তার অভাব না থাকিলে, 
তাহারাই স্বতঃপ্ররত্ত হইয়া, নানা বিষয়ের সন্ধান প্রদান করে। অস্থসন্ধান-সমিতি এই রূপেই 
অনেক অজ্ঞাতপূর্বব অগুসন্ধান-ক্ষেত্রের সন্ধান-লাভে সমর্থ হইয়াছেন । 

অহ্সন্ধান-সমিতি এ পর্যাস্ত যতদ্বর অস্নুস্ধান-কাধ্য পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
তাহাতেই অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর ইতিহাসে উল্লিখিত হইবার যোগা 
অনেক স্থান আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত. হইয়াছে, অনেক চিত্র সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং অনেক 
পুরাকীন্তির নিদর্শনও সংগৃহীত হইয়াছে । এই সকল নিদশন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার 
যোগ্য.(১) পুরাতন স্থাপত্যের নিদর্শন, (২) পুরাতন তাস্কধ্যের নিদর্শন, (৩) পুরাতন জ্ান-ধর্খা- 
সত্যতার নিদশন [ অপ্রকাশিত ও অপরিজ্ঞাত হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ ]। 

অনুসন্ধান-লব্ধ এবং পূর্বাবিষ্কত এতিহাসিক তথ্য একক্র সঙ্গিবিষ্ট করিয়া, এগৌড়-বিবরণ” 
শামক [থণ্খঃ প্রকাশিতব্য] গ্রন্থ সংকলন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবামাত্র, অশ্সন্ধান- 
সমিতি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্র ভাগে আলোচিত হইবে বলিয়া, 
“গৌড়-বিবরণ” আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছে তাহা! বথাক্রমে-_রাজমালা. 'শরকলা, বিবরণ- 
মালা, লেখমালা, গ্রস্থমালা, জাতিতত্ব, শরমুষ্তিতন্ব, ও উপাসক-সম্প্রদদায় না: অভিহিত হইবে। 

গৌড়-বিবরণের প্রথম ভাগের প্রথম থণ্ড [অন্থসন্ধান-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ প্রণীত ] “(শোর ।জমাঙগ।" প্রকাশিত হইল। তাহার সম্পাদন-ভার আমার 
উপর ন্যস্ত করিয়া, অন্রসক্কীন-সমিতি আমার প্রতি বৎপরোনাস্তি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। 
ইহা আমার পক্ষে নিরতিশয় ্লাথার বিষয় হইলেও, এই ভার যোগ্যতর হস্তে স্থন্ত করিতে 
পারিলেই তাল হইত। 

মুসলমান-শাসন প্রতিষ্টিত হইবার পুর্বে, গৌড়মগ্ুলে সেনবংশীয় নরপালগণের বিজয়-রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎপূর্ধ্র পালবংশীয় নরপালগণ এ দেশের শাসন-কাধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন” 
এ কথা ইতিহাস-বিমুখ বাঙ্গালীর নিকটও একেবারে অপরিচিত হইয়! পড়ে লাই। ইহার 
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সঙ্গে জনশ্রতি অনেক অলৌকিক কাহিনী জড়িত করিয়া! দিয়াছে; করন[লোলুপ লেখকবৃন্দ 
তাহাকে অনেক রচনা-মাধূর্য্যে পল্পবিত করিয়! তুলিয়াছেন। কিন্তু কোন্‌ সময় হইতে, কিরূপ 
ঘটনাচক্রে, পাল-নবপান্লগাণেব অভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল ;--কোন্‌ সময হইতে, কিরূপ ঘটনাচক্রে 
তাহাদিগের রাজ্য সেন-বংশীয় নরপালগণের করতলগত হইয়া, আবার কালক্রমে হস্তচ্যুত হইয়া 
গিয়াছিল ;_তাহার সহিত দেশের লোকের কতদুর পর্য্স্ত কিরূপ সম্পর্ক বর্তমান ছিল ;-- 
তাহ নান! তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে ! বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই সকল অবশ্ঠ- 
জ্ঞাতব্য কথা [ উপযুক্ত আলোচনা-প্রণালীর অভাবে ] জ্গনসাপানণেন নিকট শ্রদ্ধালাভ করিতে 
পারে নাই। এপ অবস্থায়, অন্থসন্ধান-লব্ধ যৎসামান্য বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া, ধারাবাহিক 
ইতিহাস সন্ধলন কর। কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা ম্মরণ করিয়াই, “গৌড়রাজম।লা” অধ্যয়ন 
করিতে হইবে। এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন 'লেখমাঁলা'-তাহাতে পুরাতন তাত্রশ।সনেব 
এবং শিলালিপির পাঠ, বঙ্গানুবাদ এবং টীকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । আর এক শ্রেণীর উল্লেখযোগা 
অবলম্ষন,_তারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশে আবিষ্কৃত ভাত্রশাসনের এবং শিলালিপির পাঠ, পুরাতন 
পুস্তক-নিহিত এঁতিহাসিক জনশ্রতি, এবং পুর্ববাচাধাগণের তিহ[সিক গবেষণা । তাহা গ্রস্থমধো 
যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । লেখক মহাশয় যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, যেরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহ! গ।দীনহপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা সঙ্গত হইয়াছে 
কি না, পাঠক-স্মাজ তাহার বিচার করিবেন । 

ইতিহাসের উপাদান সঙ্চলিত না হইলে, ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না7--তাহা 
বহুব্যয়সাধ্য, বহুশ্রমসাধ্য, বছলোকসাধ্য ;--এ সকল কথ! বঙ্গসাহিতো পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত 
হইয়াছে । কিন্তু ইহাকেই একমাত্র অস্তরায় বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। কিরূপ 
বিচার-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য, তদ্বিষয়েও সংকীর্ণতার অভাব নাই। স্যায়নিষ্ঠ 
বিচারপতির ন্টায় নিয়ত সত্যোদথাটনের চেষ্টাই যে ইতিহীস-লেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহ। ভাল 
করিয়া আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিষী। বোধ হয় না। কবি কহুলণ 'রাজতরঙ্গি বীর 
উপোদৃঘাতে লিখিয় গিয়াছেন,_ 


স্সাঙ্ম: জ হজ যুষ্াতান্‌ হালন্স-অস্িজ্জুনা। 
লূনাঘ্র-জঘল মহ্য হরঅহ্র্ অহব্জলী ॥ 
আমাদিগের সাহিত্যে এই উপদ্েশ-বাকা এখনও সম্যক মর্যাদ। লাভ করিতে পারে নাই। 
এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অন্ুরাগ-বিরাগ, আমাদিগকে পূর্ব 
হইতেই অনেক এতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকুল ব] প্রতিকুল করিয়৷ রাখিয়াছে। পালবংশের 
এবং সেনবংশের নরপালগণের শাসন-সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ দীঁড়াইয়াছিল, তাহা ফেন 
তুচ্ছ কথা,_তাহাদিগের জাতি. কি ছিল, তাহাই এখনও আমাদিগের নিকট প্রধান আলোচ্য 
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উপক্রমণিকা। 


হইয়া রহিয়াছে! জনশ্রতির দোহাই দিয়া, [ এক শ্রেবীর গ্রন্থে ] দেশের অবস্থা-সঘন্ধে যে সকল 
ম।খ/চন।ব হুত্রপাত হইতেছে, তাহাতে এতিহাসিক বিচার-প্রণালী মর্ষযাদ। লাত করিতেছেন! । 
এই সকল কারণে, গৌডুরাঞ্জমাল।র লেখক মহাশয় ভিত্তিহীন জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই বলিয়া, বাঙ্গালীর জনশ্রুতি-যূলক ইতিহাসের গ্রধান পানর 
[আদিশুর ] এ্রতিহাসিক ব্যক্তিরূপে মর্ধ্যাদাী লাভ করিতে পারেন নাই। এখনও তাত্রশাসনে 
বা শিল্পা-পিপিচে বা সমকালবর্তী গ্রন্থে আদিশুরের অসন্দিপ্ধ পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। সম- 
সাময়িক গ্রন্থে বা লিপিতে উল্লিখিত এ্রতিহাসিক পাত্রগণের প্রকৃত বিবরণ সন্ধলনেও কিরূপ 
সতর্ক দৃষ্টিতে বিচার-কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সুযোগ্য ল্রেথক মহাশয় “গোঁড়াধিপ-শশাঙ্কের” 
প্রসঙ্গে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 

পক্ষান্তরে, “গোড়রাজমালায়” দেখিতে পাওয়া যাইবে,_-প।ল-নরণালগণের অভ্যুদয়-লাভের 
অব্যবহিত পুর্বেঃ সমগ্র দেশ বহুসংখ্যক থণ্ড-বাজো বিতক্ত ছিল; সমগ্র দেশের উপর কাহারও 
কোন রূপ আধিপত্য বিদ্যমান ছিল না; বাহুবল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; সবলের কবলে 
দুর্বলদ্ল নিপীড়িত হইতেছিল; দেশ একেবারে “অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল! সংশ্কত-সাহিত্যে 
এরূপ অবস্থার নাম “মাৎস্য ন্যায়” । তাহাকে বিদুরিত করিবার অভিপ্রায়ে, প্রজাপুঞ্জ 
গোপালদেবকে রাজ। নির্বাচিত করিয়াছিল। তিনিই পাল-নরপালবংশের প্রথম ভূপাল”_ 
ইতিহাসে “প্রথম গোপালদেব” নামে উল্লিখিত । 

এ দেশের প্রজাপুঞ্জ, অরাজকতা দুর করিবার জন্য, এক বার এক জনকে রাজ। নির্ববাচিত 
করিয়া, প্রজাশক্তির বিধিদত্ত অমোঘ বলের পরিচয় প্রদ্ধান করিয়াছিল,--ইহ1 বাঙ্গালীর 
ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ দেশে, কোন্‌ কোন্‌ সময়ে, 
প্রজাশক্তির এরূপ উন্মেষ লক্ষিত হইয়াছে তাহার জ।লোচনাল সময়ে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের 
এই উল্লেখযোগা ঘটনাটি "মরণ করিবার যোগ্য। 

বাঙ্গালী ইহার কথা একেবারে বিস্থৃত হইয়া গিয়াছে! লাম তারানাথের [ ভিব্ব'ণীয় ভাষা- 
নিবদ্ধ ] গ্রন্থে এতদ্িষয়ক জনশ্রুতির উল্লেখ থাকিলেও, এবং বঙ্গদেশে এই জ*অ।তর আভাস 
লৌকিক উপকথায় গ্রথিত রহিলেও, ভাহাঁকে কেহ ধতিহাসিক ঘটনা! বলিয়া গ্রহণ করেন 
নাই। কিন্ত গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালদেবের 1 মালদহের অন্তর্গত খাঁলিমপুরে আবিষ্কত ] 
তাত্রশাসনে ইহা ম্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত থাকায়, এই উল্লেখযোগ্য ঘটন| ইতিহাসের মর্যাদা লাত 
করিয়াছে। এই রূপে, [ প্রজাশজির সাহায্যে ] যে সাত্রাজ্য সংস্থাপিত হুইয়াছিল, তাহা সমগ্র 
উত্তরাপথে [ আধ্যাবর্তে ] প্রতুত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহার কথা এখনও বঙ্গসাহিত্যে যথাযোগ্য 
ভাবে আলোচিত হয় নাই। এই গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের উতান-পতনের কথাই “গৌঁড়রাজমালার” 
প্রধান কথী। গৌড়-বিবরণের অন্তান্ত ভাগে [ শিল্পকলায়, বিবরণমালায়, লেখমালায়, 
্রস্থমালায়, জাতিতত্বে, শরীমুর্িভন্ে, এবং উপাসক-সম্প্রাদায়ে ] যাহা সম্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহারও 
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বাঙ্গালীর ইতিহাসের গৌরব-ুগ্গ | 


প্রধান কথা,-এই গৌঁড়ীয়-সাত্রাজ্ঞোব্র উথান-পতনের কথা । কারণ, ইহার সকল কথাই 
বাঙ্গালীর কথা৷ রর 

একটি কারণে, এ সকল কথ বাঙ্গালীর নিকট যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। 
পাল-নরপালগণের জন্মভূমি কোথায় ছিল, তাহারা কিরূপে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে অধিকার লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়! গিয়াছেন,_তীহারা 
মগধবাসী, মগধের অধিপতি ছিলেন) এবং ক্রমে বঙ্গতূমিতে বাজ্য বিস্ত ত করিয়া, “গোৌড়েশ্বর” 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ; _বাঙ্গালীরা ভাহাদিগের পদানত হইয়াই বাস করিত। ধর্মপালদোবের 
তাত্রশাসনে পাটলিপুত্রে, দেবপালদেবের তাত্ত্শীসনে মুদগগিরিতে [ মুঙ্গেরে ], এবং নারায়ণ- . 
পালদেবের তাত্রশীসনেও যুদ্গগিরিতে “জয়স্বন্বাবার” সংস্থাপিত থাকিবার প্রমাণ প্রীপ্ত হইয়া, 
[ অনেকের ন্যায় ] আমি নিজেও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম,__পঞ্চ-পাল-নরপাঁল বঙ্গভূমিতে বাস 
করিতেন না। বরেন্দ্রমগুলে অস্থসন্ধান-কার্ষেয ব্যাপৃত হইবামাত্র, সে সিদ্ধান্ত পরিবর্িত হইয়া 
গিয়াছে। বরেন্ত্রুলে সংস্থাপিত গরুড়-্তস্তের দ্বিতীয় শ্নোকে; ধর্ম পাল] প্রথমে পূর্ববদিকের অধিপতি 
থাকিয়া, পরে [ মন্ত্রিবর গর্গের মন্ত্রণাকৌশলে ] “অখিল দিকের” অধিপতি হইবার উল্লেখ আছে। 
তারানাথের গ্রন্থেও, প্রথমে গৌড়, পরে মগধ, বিজিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে । 
“রামচরিত”-কাব্যে বরেন্দ্রভূমিই প।ণ-নবপাণগণেপ “জনকভূমি” বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 
সুতরাং, পাল-নব্লপালগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাতে আর সংশয়ব-প্রকাশের উপায় নাই। 

পাল-নরপালগণ যদ্দি বাঙ্গালী হইবেন, তবে ভাহাদিগের রাজধানী কোথায় বিলুপ্ত হইয়। 
গেল? বাঙ্গাল। দেশের কোন্‌ নিভৃত নিকেতনে বাঙ্গালীর নির্বাচিত বাঙ্গালী নরপাল 
[ গোপালদেব ] রাজমুকুট মন্তকে ধারণ বরিাছিলেন? কোন্‌ ভূমিখণ্ডে বাঙ্গালী প্রজাপুঞ্জের 
হৃদয় এরূপ অচিঞ্চিতপূর্বব প্রজাশক্তি-বিকাশের প্রশংসনীয় গৌরবে স্ফীত ও স্পন্দিত হইয়া 
উঠিয়াছিল? কেহ কেহ [গৃহে বসিয়াই ] ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া, মীমাংস|-সাধনের 
অন্ত উপায় ন! দেখিয়া, অন্ুযান-বলে পিদ্ধ।স পবিমাণছেনত |াগ নবগ।নপনের শাজপ।শী এক স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল না; তাহারা জয়ন্বন্ধীবারেই বাস করিতে ভাল খাসিতেন; যেখানে যখন 
জয়স্বন্ধাবার সংস্থাপিত হইত, সেখানেই একটি তৎকলোচিত রাজনগর গঠিত হইয়া উঠিত। 

রাজার পক্ষে এন্ধপ ধ্থাযাবর-ব্ভি” কখন কখন আনন্দপ্রদ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, 
রাজ্যের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। বে রাজবংশ আর্য্যাবর্ত- 
ব্যাপী বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল, কোনও স্থানেই তাহার স্থায়ী রাজধানী বর্তমান 
ছিল না,-এরূপ অনুমানের আশ্রর গ্রহণ করিতে সাহসী ন। হইয়।, _অনুসন্ধাল-সমিতি, বরেন্দ্র- 
যগুলে অনুসপ্ধান-কার্য্ে ব্যাপৃত হইয়া, বিবিধ রাজনগরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। 
দবিবরণ-মালায়” তাহার বিবরণ এবং প্রমাণাবলী সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে । 

এ পর্য্যন্ত পাল-রাজবংশের দ্বিতীয়, ভৃতীয়, পঞ্চম, নবম, একাদশ, এবং সপ্তদশ নরপালের 
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উপক্রমণিক! ৷ 
তা্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন লিপির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়,__প্রথম 
নরপালেয় সময়ে, সাস্ত্াজ্য-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ;_দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নরপালের সময়ে, তাহার 
্রক্কত অভ্যুদয় ;__চতুর্থ এবং পঞ্চম নরপালের সময় পর্য্যন্ত গৌড়মগুলে পাল-নরপালগণের শাঁসন- 
ক্ষমতা অঙ্ষুঞ্জ প্রতাপে বর্তমান। এই অভ্যুদয়-যুগ বাঙ্গালীর ইতিহাসের গৌরব-যুগ। এই 
যুগে, বরেন্জমগ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া, [ ধর্মপালদেবের এবং দেবপালদেবের শাসন-সময়ে ] ধীমান্‌ 
এবং তৎপুত্র বীতপাল গৌড়ীয় শিল্পে যে অনিন্দ্য-নুন্দর রচনা-প্রতিতা বিকশিত করিয়াছিলেন, 
তাহার বিবরণ “শিল্পকলায়” সরিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার সন্ধান-লাভে অসমর্থ হইয়া, লেখকগণ 
এই যুগের মগধের এবং উৎকলের শিল্প-নিদর্শনকে মগধের এবং উৎকলের প্রাদেশিক শিল্প- 
প্রতিভার নিদর্শন বলিয়াই ব্যাখ্য! করিয়৷ আসিতেছেন। 

ইহার পরবর্তী যুগের [ খুষ্টায় একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর ] বাঙ্গালীর ইতিহাসও তমসাচ্ছন্ন 
হইয়া রহিয়াছে। অন্ুসন্ধান-সমিতি এই যুগের যে সকল বিবরণ সম্বলিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তদন্থুসারে এই ছুই শত বৎসরের ইতিহাস পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কারণ, 
এই ছুই শত বৎসরের মধ্যে, পাঁচ বার তাগ্য-বিবর্তনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । 

প্রথম ভাগে, একটি প্রবল বিপ্লবের অবসানে, পা্-সায়াজ্যের পুনরাবির্ভীব। তাহার নায়ক 
প্রথম মহীপালদের, এবং ফলভোগী তীয় পুত্র নয়পাল এবং পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল। তাহা'দিগের 
কথাই একাদশ শতাব্দীর প্রধান কথা। 

দ্বিতীয় ভাগে, একটি অচি্ষিতপূর্ব আকন্মিক প্রজা-বিদ্রোহ, বাঁজহত্যা, এবং কিয়্ৎ- 
কালের জন্ঠ এক কৈবর্ত-রাজবংশের অভ্যুদয় ও তিরোভাব। তৎকালের প্রধান পাত্রগণের 
নাম [ অনীতিকারস্ত-রত ] দ্বিতীয় মহীপালদেব, তাহার নিধনকারী [ প্রজাঁবিদ্রোহের নায়ক ] 
টৈবর্তপতি দিব্বোক, তদীয় ভ্রাতা রূদোক, এবং রূদ্দোকের পুত্র ভীম রাজা । 

তৃতীয় ভাগে, কৈবর্ড-বিপ্রোহের অবসানে, পাল-রাজগণের জনক-ভূমির [ বরেক্ররের ] উদ্ধার- 
সাধনের পর, পাস-সাম্ম।জ্যের পুনরভ্যুদ্য় এবং অধঃপতন । এই সময়ের নরপালগণের নাম-_ 
শূরপাল, রামপাল, রামপালের পুত্র কুমারপাল, পৌন্র তৃতীয় গোপাল, এবং কুমারপালের ২ত। 
যদনপাল। 

চতুর্থ ভাগে, সেন-রাজবংশের অভ্যুদয় এবং রাঁজা-বিস্তার ; তাহার নাঁয়ক--বিজয়সেন, বিজয়- 
সেনের পুত্র বল্লালসেন, এবং পৌন্র লক্্ণসেন। 

পঞ্চম ভাগ শেষভাগ,_তাহাতে বাঙ্গালী দেশে যুসলমান-অধিকার প্রচলিত হইবার হ্ত্রপাত। 

এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত [ ধুষ্টীয় একাদশ-হ্াদশ শতাব্দীর ] বাঙ্গালীর ইতিহাসের বিচিত্র 
ঘটনাবলী দেশের লোকে বিস্মৃত হইয়া গেলেও, বরেস্রম্ডলে তাহার নানা স্বৃতিচিন্ন বর্তমান 
আছে। সেই সকল স্থতিচিহ্ ধরিয়া, অগ্ঠসপ্জান-কার্ধ্য প্রবৃত্ত না হইলে, এই ছুই শত বৎসরের 
ইতিছাগের প্রন্কত মন্দ হদয়ঙম হইতে পারে না। 
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ফান্থোজান্বয়জ গোঁড়পতি । 


প্রথম ভাগে যে বিপুল বিপ্লবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, শতাধিক বৎসর পূর্বে [ ১৮৯৬ 
খুষ্টান্দে বরেন্ত্রমগ্ুলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার আমগাছী গ্রামে ] আবিষ্কৃত তৃতীয় বিগ্রহপাল- 
দেবের তাত শাসনের একটি ক্লোকে তাহা শ্থচিত থাকিতেও, অক্ষর-বিলোপের অত্যাচারে, অনেক 
দিন পর্যন্ত তাহীর সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধত হইতে পারে নাই। এই ফ্লোকটি নবম নরপাল মহীপাল- 
দেবের [ বরেন্ত্রষ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে আবিষ্কত ] তাত্্রশাসনেও উৎকীর্ণ 
থাকায়, উত্তরকালে ইহার প্ররুত পাঠ উদ্ধত হইয়াছিল। যথা, 


“ক্বন-ঘজব্নিঘক্: বক্ষ আন্ব-হদান্‌ 
ক্মলগ্িজ্ন-নিতবম' হাজ্ম লাঘান্য সিলনল্‌। 
লিস্কিন-্যাদন্মী লুষ্যনা মতি নত্লান্‌ 
ক্মমঅহ্লিদাজ: আনস্বীঘান্ইজ: ॥৮ 


ইহাতে জানিতে পার! গিয়াছিল,--মহীপালদেবের পিতৃরাজ্য “অনধিকারী” কর্তৃক বিনুণ্ত 
হইয়াছিল, এবং তিনি তাহ পুনরায় বাহুবলে লাত করিয়াছিলেন । কিন্তু সেই অনধিকারী কে,_ 
তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল। 

সেই অনধিকারীর নাম এখনও অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে । কিন্তু তিনি ৮৮৮ শকাবায় 
[ ৯৬৬ থৃষ্টাবে ] বরেন্্রমগুলে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আপনাকে “কাষোজাম্বয়জ গৌড়পতি” 
বলিয়? প্রস্তরত্তস্তে যে ক্মোক উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, সেই গ্লোক-সংযুক্ত প্রস্তর-স্তত্টি অগ্ভাপি 
বরেন্্রমগুলেই [ দিনাজপুরাধিপতির উদ্ভান মধ্যে] বর্তমান আছে। তাহার সহিত বাঙ্গালীর 
ইতিহাসের সমন্ধ কি, “গোঁডাঙ্গম।লায়” তাহা বিস্ততভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইরূপ 
বাঙ্গালীর ইতিহাসে।_পালরাজবংশের অধিকারকালে,__-কাদ্বোজান্বয়জ [ আগন্তক ] গৌড়পতির 
সন্ধান-লাভের পর, অন্ুসন্ধান-সামতির স্বযোগ্য সম্পাদক মহাশয় সেই নবাবিষ্কৃত এতিহাসিক 
সমাচার একটি ইংরাজী প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা [ ম্বনামখ্যাত সুপ্ত স্যর 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরন্বতী মহাশয়ের কৃপায় ] এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় এবং 
[ একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধে ] “সাহিত্য? পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। 

ঘিতীয় ভাগে ষে প্রজা-বিভ্রোহ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাল-রাজবংশের পঞ্চদশ নরপাল 
কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী [ কামরূপাধিপতি ] বৈগ্যদেবের [ কমৌলীতে আবিষ্কৃত ] তা্রশাসনের 
একটি ক্লোকে শ্থচিত হইয়াছিল। ভীমকে নিহত করিবার পর, বরেন্জরীর [ জনকভুর ] পুনরুদ্ধার- 
সাধনের কথা এই গ্নোকে রামপালদেবের প্রধান কীর্তি-কথা বলিয়া উল্লিখিত থাকিতেও, 
অধ্যাপক ভিনিস্‌, তাহার ব্যাখ্যাকালে, “নকভূমিকে” মিথিল। বলিয়া ব্যাখ্যা! করায়, বাঙ্গানীর 
ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি তমসাচ্ছন্ন হইয়। পড়িয়াছিল। বরেজ্রমগুলে এখনও এই 
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উপক্রমণিক।। ২ 
র্াবিদ্রোহের নানা স্বতিচিহন বর্তধান আছে। তাহার বিভ্ঞুত বিবরণ “বিবরণমালায়” 
সধিিষ্ট হইয়াছে । 7 

এক সময়ে এই গ্রজা-বিদ্বোহের কথ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত ছিল। শতবর্ষ পূর্েও 
বুকানন্‌ হামিলটন্‌ তথ্িষয়ক জনশ্রতির সন্ধানলাভ করিয়াছিলেন । সমকালবর্তা বরেন্দ্নিবাসী 
বাজকবি সন্ধ্যাকর নপ্দী, এই ঘটন। অবলম্বন করিয়া, সংস্কত ভাষায় "রামচরিত” নামক একখানি 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাঙ্ত্ী এম-এ, মহাশয়ের 
প্রশংসনীয় উদ্ধমে, তাহা নেপাল হইতে আনীত হইয়া, [ এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির যত্ধে, ] মু্রিত 
হইয়াছে। “গৌড়রাজমালায়” এই বিদ্রোহ-ব্যাপারের আগ্যত্তের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। 
প্রজাপুঙ্জের নিব্বাচনক্রমে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, প্রজাশক্তির সাহায্যে সমগ্র 
উত্তর[পথবাপী বিপুল সাত্রাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল,-_যে রাজবংশের প্রবল 
পরাক্রমশালী নরপাল দেখ পদে ব%, তদীয় মন্ত্িবরের সম্মুখে, সচকিতভাবে সিংহাসনে উপবেশন 
করিতেন বলিয়া বরেশ্ত্রমগুলের গরুড়ত্তস্ত-লিপিতে উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, __সেই রাজবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া, দিতীয় মহীপ।লাদেণ[ অনীতি-পরায়ণ হইয়াই ] প্রজা-বি' "হ প্রধৃমিত করিয়া 
তুপিয়াছিলেন ; এবং তাহাতে স্বয়ং ভন্মীভূত হইয়া, বরেন্দ্রমগ্ুল হইতে..'শ-রাজবংশের শাসন- 
ক্ষমতাও কিয়ৎকালের জন্ত তশ্মীভূত করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রম্ডদে' 'ঠুনরায় অধিকার লাত 
করিতে, নামপ1লদেবঞে বিপুল সমর-সঙ্জার আয়োজন করিতে হইয়াছিল; বন্ধ যুদ্ধে তিল 
তিল করিয়া, বরেজ্ভুমিতে বিজয়-লাভ করিতে হইয়াছিল। ইহাতেই তৎকালের লোক- 
নায়কগণের প্রবল শক্তির পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াংছ। বরেন্দ্রমগ্ুলের এই ক্ষণস্থায়ী 
গ্রজা-বিদ্রোহের একটি চিরস্থায়ী কীত্তি-সস্ত এখনও ঝযুন্নত শিরে সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
আহার কথ বাঙ্গালীর ইতিহাসে স্থানলাভ করিতে পারে নাই ;_বরেন্দ্রমগ্ুলের সহিত 
পরিচয়ের অভাবে, রামচরিত কাব্য মুদ্রিত করিবার সময়ে, সুপ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটেও 
তাহ! প্রতিভাত হইতে গারে নাই। 

ভীমের নাম এখনও জনশ্রুতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি রামপালদেবের আক্রমণ-বেগ 
প্রতিহত করিবার আশায়, ধরেন্দ্রমগুলের প্রান্তভাগের নানী স্থানে, যে সকল মৃত্প্রাকার রচন! 
করাইয়াছিলেন, তাহা এখনও “ভীমের ভাইঙ্গ” এবং “ভীমের জাজাল” নামে কবিত হইতেছে। 
কিন্তু কল্পনা-লোলুপ জনসাধারণ তাহাকে মধ্যম পাগুবের কীর্ডিচিছ বলিয়! বর্ণনা করিতেছে; 
কোন কৌন আধুনিক ইতিহাস-লেখক তাহাকেই বরেন্্রভূমির অতি-প্রাচীনত্বের নিদর্শন বলিয়া 
ইতিহাস রচন| করিতেছেন! 

তৃতীয় ভাগের প্রধান কথা “রাঁমাবতী”র কথা। প্রজা-বিজ্রোহের অবসানে, রামপালদেব 
এব নুতন নগর নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাই পাল-রাজবংশের শেষ রাজধানী--“রামাবতী।” 
সদ্ধ্যাকর নন্দী “বামচরিত” কাব্যে এই নগর-নিশ্াণেরও বিস্তুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া 












গিয়াছেন। ভর বর নে নিন নুন পাল না 
: সুপবিক্র এবং “জাগ্ল-যহাবিছারে” নুশোভতিত,সেই বরেন্দ্র-ভূমিতেই «রামাবতী” নির্থিত 
হইস্বাছিল। পণ্ডিতবর শান্্ী মহাশয়, তৎগ্রতি লক্ষ্য ন] করিয়া, তাহাকে পূর্ববঙ্গের *রাষপাঁল” 
বলিয়া [রামচর্রিত কাব্যের ভূমিকায় ] পার্ব-টীকাঁয় ইক্ষিত করিয়াছেন। অস্থুসন্ধান-সমিতি 
বামাবতীর, জগদ্বল-মহাবিহারের এবং অপুনর্ডবা তীর্থের 'মুসন্ধান করিয়া, নানা ধ্বংসাবশেষ 
দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। রামাবতীর নাম এখন বাঙ্গালীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও, 
অনেক দিন পর্য্যন্ত পরিচিত ছিল। “সেখ গুভোদয়া” নামক [ মালদহের অন্তর্গত পাঙুয়ার 
মস্জেদে প্রাণ্ড ] হস্ত-লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে “রামাবতীর” প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। 
সে অনেক দিনের কথা। তখন তাহীর সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাসের সম্পর্ক-বিচারে প্রবৃত্ত 
হইবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় নাই। কিন্ত বরেকজ্জমগুলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার মনহলি 
গ্রামে আবিষ্কত পালরাজবংশের সপ্তদশ নরপাল মদনপালদেবের তাত্রশাসনে “রামাবতী-পরিসরে” 
জয়ঙ্ন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উল্লেখ দেখিয়া, প্রাচাবিষ্ঠা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বনু 
মহাশয় [ বরেন্দ্রম্ুলে পদার্পণ না করিয়াও ] তাহাকে দিনাজপুরের অন্তর্গত একটি স্থানের 
সহিত মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু তাহ! প্রথম 
চেষ্টা বলিয়া, উল্লিখিত হইবার যোগ্য! 

রামপাল প্রজা-বিদ্রোহের প্রকোপে জন্মভূমি হইতে তাড়িত হইবার পর, নান! ক্লেশে 
জন্মাভূমির উদ্ধার সাধন করিয়া, যেরূপ অধ্যবসায়ের এবং কষ্ট-সহিষুণতার পরিচয় প্রদান করিয়া 
ছিলেন, তাহ মরণ করিয়া, রাজকবি তাহাকে দ্বিতীয় রামচন্দ্র বলিয়। অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। 
ধাহার বাহুবলে এবং মন্ত্রণা-কৌশলে রামপাল বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তিনি রামপালের 
মাতুল এবং চির-সুহ্ৎ অঙ্গাধিপতি মহনদেব। “সেখ শুভোদয়া” গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল,__ 


প্যান সু্নবতৃহন্নুনল(1) জন্ঘা মল লাহজই 

জন্য আাক্মনি-জাঘহ ঘললিত্রী আামন্বত্রী হাববি। 

লাক্কজ্যা অলভ্ঘন হমলঘন চ্যাঁা পর ন্বন্িহযী 

স্বা াজান্নয-লীবি-লক্কললহ্তি: আীহামনানী ভ্যল: ॥৮ 
বামপাল ভাগীরধী-গর্ভে অনশনে তন্ুত্যাগ করিয়াছিলেন। এরূপ আত্ম-বিসঙ্জনের কারণ কি, 
“সেখ গুভোদয়।”-গ্রন্থে তাহার পরিচয়-লাভের উপায় ছিল না। রামচরিত কাব্যে সে পরিচয় 
প্রান্ত হওয় গিয়াছে +_মহনদেবের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়াই, শোকার্ রামপালদেব আত্ম- 
বিসর্জন করিয়াছিলেন । তাহার পর, কুমারপাল সিংহাসনে আরোহণ করিলে, [ বরেন্দ্রমগুলে 
আরও কিয়ৎকাল পাল-রাজবংশের অধিকার অক্ষু্ থাকিলেও ] “অনুত্তর-বঙ্গে” এবং কামরূপে 
বিদ্রোহ-বিকার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী বৈদ্বদেবের বাছুবলে 
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তাহা দূরীভূত হইলেও, পালমাস্াল্য আর পূর্ব গ্রতাপে সঙ্গীবিত হইতে পারে দাই। কুমার- 
পাবের মৃত্যুর পরে, তদীয় শিশুপুত্র তৃতীয় গোপাল, এবং [ ভাহার অকাল-ৃতাুর পর ] কুমার- 
পালের ভ্রাতা ষদনপাল, সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। লেই শেষ। তাহার পর আর 
বরেন্্রমগলে পাল-নরপালগণের প্রবল প্রতাপের পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। 

চতূর্ঘ ভাগে সেন-রাজবংশের অভ্যুদয়। তাহা এই সকল কারণেই, সফল হইবার অবসর 
লাত করিয়াছিল। সেন-রাজবংশ বাঙ্গালার শেষ হিন্দু-রাজবংশ হইলেও, কিরূপে সে রাজবংশ 
এদেশে প্রতিষঠালাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও তমসাচ্ছন্ন হইয়! রহিয়াছে । অন্ধকার ভেদ 
করিয়া, ্রতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার সাধন করিবার উপযোগী অধিক প্রমাঁপ অগ্ঠাপি আবিষ্কৃত 
হয় নাই। জনশ্রুতি এই রাজবংশকে নানা কল্পনা-জগ্ঈনার আধার করিয়। তুলিয়াছে। এই 
রাজবংশের অধঃপতন-কাহিনীর ন্যায় ইহার অদ্যুদয়-কাহিনীও প্রহেলিকাপুর্ণ হইয়া রহিয়াছে 
সম্প্রতি [ কাটোয়ার নিকটবর্তী স্থানে ] এই রাজবংশের দ্বিতীয় বাজ] বল্লালসেনদেবের যে তান্- 
শাসন আবিষ্ঠত হইয়াছে, তাহাতে নানা সংশয় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। 

সেন-রাজবংশের প্রথম রাজা বিজয়সেনদেবের [ রাঁজসাহীর অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাণ ] 
প্রছারেশ্বর-মন্দিরলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়।- 


“নস নব্জানহত্বী-লিননহনকন্া-ঘান্ছিজ্ধী হাল্িত্যান্য 
স্বীনীন্ট জীবধিলদন্থনিলি হমিল: জীন্িমন্ি অনু । 
অন্থাবিদ্বান্হ্িন্লা-সহিদ্বঅস্যব্বম: জুক্ষি-লাজ্বীজঘাহা: 
, আাহাসম্থত্য নিচ্ৰ-আ্নহাঘহিঘহ-দীালাঘ সব্ধীলা: ॥৮ 
[ পারাশরধ্য ] ব্যাসদেব ধাহাদিগের চরিত্র-বর্ণনায় বিশ্বনিবাসিগণকে প্রীতি প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন, সেই চন্ত্রবংশীয় দাক্ষিণাতা-ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির বংশে সেনরাজ' ৭ জনগ্রহণ 
করিবার এইরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও, [ মহাঁভারতোক্ত নলরাজার পিত1 ব /'পনের কথা 
চিন্তা না করিয়া ] কেহ কেহ বীরসেনকে আদিশুর বলিয়াই ব্যাধ্যা করিবার চেষ্ট করিয়াছিলেন! 
বীরসেন-বংশধর বিজয়সেনদেবের পিতামহ সামস্তসেন যোদ্ধ পুরুষ ছিলেন। 
“তুল্ুমানা মযলবিন্তবাজীবা-জব্যাতনদী- 
লত্তাানা হৃহন লনলীলান্বান্ান্্বী: । 
যত্মাহ্ত্যাচ্ঘনিত্বন-অযালাঘলহ্‌'-ম্বলিন্থাঁ 
স্থঘন্‌ দীহ হ্মলনি লিমা হদ্ছিত্যাঁ ঈনধন্লী ॥৮ 
তিনি “কর্ণাটল্ষী-নুষ্টনকা ী-ুর্ব্ুগণের কদন” বিধান করিয়াছিলেন। পরবর্তী গ্লোকে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়_তিনি গঙ্গাপুলিন-পরিসরের পুণ্যামনিচয়েই শেষ জীবন অতিবাহিত 
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কাহিল! বিজযসেনের পৌর লক্ষণসেনদেবের [ মাথাই নগরে পরাথ] তারশীননে ফেখিতে 
পাওয়া যার,_সেনরা্গগণ কর্ণাটক্ষত্িয়-বংশ অলঙ্কত করিয়াছিলেন বিজয়সেনের গুজে 
বঙ্ধালসেনবেবের [ কাটোয়ার দিকটে প্রান্ত ] তাশীসনে দেখিতে পাওয় যায়।_বাদ্যলাতের 
পুর্ব, বিজয়সেনের পিতৃ-পিতামহ রাড়দেশকে বিভূষিত করিয়াছিলেন । রর 

গৌড়রাজমালার জেখক মহাশয় এই সকল প্রমাণের অবতারণ! করিয়া, প্রাচীন বিপির 
“কর্ণাটিপ্রাজ্য কোথায় ছিল, তাহার পরিচয় প্রদানের জন্ঠ, [ বিহলনদেবের বিক্রমাক্ক-চরিতের 
এবং কহ্ণের রাজতরজিণীর উপর নির্ভর করিয়া] কল্যাণের চানুক্য-রাজগণের রাজাকেই 
দকর্ণাট” বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। “কর্ণাটেন্দু” বিক্রমাদিত্য কর্তৃক [ ১০৪-১০৭১ থৃষ্টাব্ের 
মধ্যবর্তী সময়ে ] গৌড়-কামরূপ পরাভূত হইবার একটি কাহিনী “বিক্রুমাঙ্কদেবচরিতে” 
উল্লিখিত আছে। 

ইহাকে উতিহাসিক প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করিলে,_ইহাঁকেই কর্ণাট-রাঁজের সহিত গৌঁড়-রাজের 
প্রথম সংঘর্ষ বলিয়া স্বীকার না করিয়া, ইহার পূর্বেও, [ গৌড়াধিপ প্রথম মহীপালদেবের 
শাসন-সময়ে ] আর একটি সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 
সে সংঘর্ষে গৌড়াধিপ মহীপালদেব বিজয়লাত করিয়াছিলেন? তাহার বিজয়োৎসবকে চির- 
স্মরণীয় করিবার জন্য “চগকৌশিক” নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। তাহার “প্রস্তাবনায়” 
দেখিতে পাওয়া যায়” 


“ক্ম্ললনি নিব্রহ্ব্ঘ। আআহিভীক্লি তৃভামান্য-ুত্তিবাযহা/ত্বন-ঘিদ্ববক্ঘা 
লুমন্কীবা-ঘন্সুনামজজব্ত্ধীল আলহ-ঘানাবান্ননমলহ্য্্ত-ননহবানধনত-নুী- 
মঅহ-দব্ঘিলা আীলস্ীঘান্লইল। অভ্লা দ্বঘানিহ: সম্ব্ৰিষাঘা আৃহান্ব্ন্স__ 


অ: অমিত দজনিবন্্লা লাহ্যন্লায্ক্য-লীনি 
জিনা লন্ডান্‌ স্ন্বললাৰ শম্লযূমী জিহায । 
জধ্যাত সুসুণযানালত্া নানন ত্বন্তু 
হীইিঘাক্স; » ভবন মন্‌ আনস্বীঘা ইন: ॥৮ 


নান্দীপাঠ সমাণ্ড হইবার পরেই, হ্ুত্রধার বলিতেছেন--থাকু থাক্‌, আর | পূর্ধবরজের ] 
অতি-ধিস্তারের প্রয়োজন নাই। আমরা ভ্রীমহীপ।লদেব-ব ভু নাট্যাভিনয়ার্থ আদিষ্ট হইয়াছি। 
তিনি দুষ্টামাত্যবর্গের বুদ্ধিজালে আবদ্ধ হইবার অযোগ্য অলংখ্য সিংহ-শক্তিসম্পযন বলিয়া, 
ক্রভঙ্গলীলায় অশেষ ক্ষুদ্র কণ্টক উদ্ধত করিয়া দিয়াছেন। সমর-সাগর হইতে তদীয় মন্দররূপী 
ভুজদণ্ডের আকর্ষণ-বলে বিজয়-লঙ্গী উথিত হইয়া, তাহাকে হ্য়ংবর-প্রণয়ী করিয়াছে। পুরাবিদূগণ 
তাহার সম্বন্ধে এই প্রশস্তি-গাথা উদ্ধত করিয়া থাকেন-__ 
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“যে চনত্রগপ্তস্বভাব-দুর্বেোধ আর্ধাচাণকা-নীতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া লক্দরাজগণকে পরাভূত 
ও কুস্থযপুর অধিরুত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি নন্দগণ কর্ণাটত্ব-লাত করিয়া পুনজন্ম গ্রহণ করায়, 
ঠাহাদিগের নিধন সাধনের জন্য, সেই চন্্রগুপ্ত আবার শ্রীমন্মহীপালদেবরূপে প্ুনজগ্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন ।” 

মহামহোপাধ্যায় ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌-এ, [ রামচরিতের ভূমিকায় ] ইহাকে মহীপাল 
কর্তৃক রাজেন্দ্র চোড়ের পরাতব-কাহিনী বলিয়া ব্যাধ্যা করিতে গিয়া, কর্ণাট-রাজাকে চোল-রাজ্যের 
একাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধায় এম-এ/ তাহাকেই প্রযাণরূপে 
গ্রহণ করিয়া, সেনরাজ-বংশের পূর্ববপুরুষগণকে রাঁজেন্দ্রচোড়ের সেনানায়ক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে : 
চাহিয়াছেন। চোলরাজকে কর্ণাটরাঁজ বলিয়া গ্রহণ করিবার উপযোগী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ 
দেখিতে না পাইয়া, শৌদুর।ঞ্যাজ।-লেখক কল্যাণের চাবুক্য-াজ্যকেই কর্ণাট-রাজ্য বলিয়া গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কর্ণাট-শব্ের এরূপ অর্থে চণ্ডকৌশিকের প্রস্তাবনা পাঠ করিলে, 
বলা যাইতে পারে__অনেকদিন হইতেই প্রাচ্যভারতেন গোৌঁড়ীয়সাস্রাজ্য করতলগত করিবার জন্ঠ 
অনেকের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। অনেকেই গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন, এবং পরাভূত হইয়া, স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কল্যাণের চালুক্য- 
রাঁজগণের উচ্চাভিলাষের অভাব ছিল না; তীহারাও মহীপালদেবের সহিত একবার শক্তি 
পরীক্ষা করিয়।ছিলেন। তাহার ফলে “কর্ণাটলক্্মী” লুষ্ঠিত হইয়াছিল, _মহীপালের বিজ্য়োৎ্সবে 
নাট্যাতিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল। সেনরাজবংশের পূর্ববপুরুষগণ এই সকল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
থাকিয়ী, কালক্রমে [ দক্ষিণরাঁঢে কর্ণাটরাজের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইবার পর ], বাঙ্গালী প্রজা- 
পু্জের নির্বাচিত 1ণ-পাঙজবশেণ প্ররল সাআজ্যের কেন্্িন্থল বরেন্দ্রমগুলেও অধিকার বিস্তার 
কৰ্পিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

কিন্ধপে “দাক্ষিণাভা-ক্ষৌণীন্্রবংশোস্তব” সেনরাজবংশ এদেশে প্ররুত প্রস্তাবে অধিকার লাত 
কন্রিয়াছিল, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে স্থিরীক্কৃত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। এখনও সেই 
চেষ্টায়, লেখকবর্গ নান। প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়, তিহ।সিক কারণ-পরম্পবার * 'দ্মাদথাটনের 
আয়োজন করিতেছেন । এই পপেই এতিহাঁসিক তথা আবিষ্কৃত হইয়। থাকে, ১; সকল প্রস্তাব 
উথাপিত হর, ভাহা অলীক বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও, তাহার প্রয়োজন অস্বীকুত হয় না । 
গোঁউরাজমালার লেখকও সেইরূপ প্রয়োজনেই, প্রতিহাসিক তথ্যের সন্ধান-লাভের আশায়, 
এই সকল প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া, ইহাকে সেইরূপ অর্থে ই গ্রহণ করিতে হইবে। 
ইহাতে অন্ুসদ্ধিৎসা প্রবল হইয়া, প্রকৃত তথ্যের আবিষ্ষার সাধন করিতে পারিলে, এরপ প্রস্তাব 
উত্থাপিত করিবার উদ্দেন্ত সফলতা লাত করিবে। এ দেশে আধিপত্য লাত করিবার পর্বঃ 
সেলরাজগণ যে দেশে থাকুন না কেন, তাহার! আমাদিগের দেশের পুরাতন অধিবাসী ছিলেন না, 
_তীহারা আগন্ধক,তাহাদিগের গৌড়বিজয় গৌড়জনের পরাজয়,__তাহাদিগের অদুযুদর 
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গৌড়ীয় সায্াজোর অধঃপতনের প্রথম সোঁপান। সেখ শুভোদয়া-গ্রছথে দেখিতে পাওয়া 
শিয়াছিল,_রাষপালদেব তন্গুত্াগ করিলে, মন্ত্রির্গ পরামর্শ করিয়া, শিবোপাস্ কাঠুরিয়া 
বিজয়সেনকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । এ পর্যন্ত ইহার অন্থকৃল প্রমাণ আবিষ্ক ত 
হয় নাই। পাল-সাস্রাজার অধঃপতন-সময়ে সেনরাজগণ যে কোন না কোন উপায়ে, পালরাজ- 
গণের শিথিল মুষ্টি হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া, গৌঁড়মগুলে একটি আগন্ভক রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাসাধনে সফলকাম হইয়াছিলেন, তঘিষয়ে সংশয় নাই। এ পর্য্যন্ত প্রাচীন বিপিতে ধাহা 
কিছু গ্রযাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সেন-রাজ্য বাহুবলের রাঙ্গা বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে) 
তাহা পাল-রাজোর ন্যায় প্রজাপুঞ্জের নির্ববাচন-প্রণালীতে গঠিত গৌড়ীয় সাম্রাজ্য বলিয়া কথিত 
হইতে পারে না। 

এই সান্রাজ্য পাল-সাঞ্জাঞ্জোর স্যায় সকল উত্তরাপথে প্রাধান্ঠ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। 
রণ-পার্ডিতোর অতাঁক না থাকিলেও,_কাশীধামে, প্রয়াগধামে এবং পুরুষোভমক্ষেত্রে জয়ন্ত 
সংস্থাপিত করিবার প্রমাণ-ক্লোকের অসপ্তাব ন| থাকিলেও,_সেন-রাজবংশের অধিকারভুক্ঞ 
প্রাচা-সাযরাঙ্জা পতনোন্ুখ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, এবং অল্পকালের মধো, [ মুসলমানের সহিত 
প্রথম সংঘর্ষেই, ] পশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়।, পূর্বাঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা 
হইয়াছিল । 

কোন্‌ সময়ে, কাহার শাসনকালে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, যুসলমান-শাসন প্রবন্তিত হইবার 
পাত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে নানা তর্কবিতক প্রচলিত হইয়াছে। শৌ!ঙমারা-লেখক 
তদ্ধিষয়ে অনেক নূতন তর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন । তাহ? বিচারসহ হইয়াছে কিনা, ভবিষ্যতের 
তথ্যালোচনায তাহা মীমার্সিত হইতে পারিবে । সুতরাং তাহাকে লেখক মহাশয়ের তথযা্থসন্ধান- 
চেষ্টা-স্ছচক ব্যক্তিগত মত বলিয়াই পাঠকগণ তাহার আলোচনা করিতে পারিবেন । 

সেনরাজবংশের অত্যদয়লাতের মূল কারণ সহস! আবিষ্কত হইবার আশা ন৷ থাকিলেও, 
তাহাদিগের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার আবিষ্কীর-সাধনের জন্যই, অন্থসন্ধান-সমিতি 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল হইয়াছে। তাহাতে উৎসাহ লাভ করিবার পরেই, 
অন্নুসন্ধান-সমিতি ক্রমে ক্রমে পাল-পাচবশের বিবিধ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্ক ত করিবারও 
স্থুষোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

অনেক দিন হইতে সেন-রাজবংশের এবং পাল-পাজ্বংশের ইতিহাস-সংকলনের জগ্ঠ নামা 
চেষ্টা প্রবস্তিত হইয়াছে । সে সকল চেষ্টা পুস্তকালয়ের সাহাযো, [গুহে বসিয়া, ] ইতিহাস- 
সংকলনের চেষ্টা বলিয়া কথিত হইতে পারে। তাহাতেই নানা তর্কবিতর্ক বিপুলতা লাত 
করিয়াছে । যে সকল স্থানে অন্ুসন্ধান-কাধ্যে অগ্রসর হইলে, তর্কবিতর্ক নিরস্ত হইতে পারিত, 
তথায় অন্ধসন্ধানে প্রত হইবার প্রয়োজন অস্ুভূত হইত ন। বলিয়া, পুরাতন লিপিতে উল্লিখিত 
অন্কে এতিহাসিক তথা নানা পুস্তকে যুদ্রিত হইবার পরেও, [ খাথা-বিশ্রাটে ] তাহার প্রকৃত 
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র্ অনুভূত হইতে গারে নাই। অ্স্ধান-কষেত্ে অগ্রসর হইবামানর, ইহার বিবিধ পরিচয় পা 
হওয়া গিয়াছে; এবং তাহা বিস্তৃততাবে “লেখমালায়” আলোচিত হুইয়াছে। 

ধোয়ী কবির পবনদুত আবিষ্ক ত ও মুদ্রিত হইবার পর জানিতে পারা গিয়াছিল,_বিজয়পুর 
নামক রাজধানীতে লক্ণসেনদেবের অভিষেক-ক্রিয়া সুসম্প্ন হইয়াছিল। বল্লালসেন ভাহার 
“দানসাগর” গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন_-তাহার পিতা বিজয়সেনদেব “বরেন্ে” প্রাহৃভূতি হইয়া- 
ছিলেন, এবং তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট “ঙ্লীঘ্যে বরেন্্রীতলে” জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 
সকল সমাচার অবগত হইয়াও, অনেকে নবন্বীপকেই “বিজয়পুর” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;. 
বরেন্রের কোন্‌ নিত প্রদেশে বিজয়সেনদেবের প্রাদুর্ভাব-ক্ষেত্র অগৌরবে লুকা ইয়া রহিয়াছে, 
কেহ তাহার অগ্ুস্ধান করিবার চেষ্টা করেন নাই। রাজসাহী জেলার [ গোদাগাড়ী থানার 
অন্তগত ] দেবপাড়া গ্রামে সেন-রাজবংশের প্রথম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পরেও, কেহ কথন 
তাহার প্রাপ্তিস্থান পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন অন্নভব করেন নাই। অন্ুসন্ধান-সমিতি এই স্থান 
হইতেই অনুসন্ধানকার্্যের স্ুত্রপাত করিতে গিয়া, বিজয়নগরের ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে, নান। 
পুরাকীর্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ চিত্রাদিসহ 
“বিবরণমালায়” সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

বিজয়সেনদেব বরেন্্রভূমির সকল স্থানে, বা তাহার বাহিরে কোনও স্থানে, অধিকার বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, এখনও তাহার বিশ্বাসযোগা নিদশন আবিষ্কত হয় নাই। 
এখন কেবল বরেক্্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, রাজসাহী জেলার [ গোদাগাড়ী থানার 
অত্তর্গত ] বিজয়নগর অঞ্চলেই, বিজয়-রাজার নাম লোকমুথে শ্রবণ করা গিয়াছে; তাহার 
রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের সন্ধানলাভ করা গিয়াছে। এবং তাহার স্থৃতি-বিজড়িত বহুসংখ্যক 
“বিতত তল্ল” কেবল এই অঞ্চলেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পুত্র-পৌত্রের 
্ীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জাবন্ধাবারের কথা, এবং তাহার পৌন্রের শ্রীবিক্রমপুরের জয়্বন্ধাবারে 
শয়গ্রহণ করিয়া, | মুসলমান-অভিযানের প্রথম প্রকোপ প্রতিহত করিয়া ] পূর্ববঙ্গের 
্বাতন্যরক্ষার কথা, তাত্রশীসনে এবং যুসলমান-ইতিহাস-লেখকগণের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। 
তজ্জন্ঠ, বিক্রমপুর-অঞ্চলেও তথান্রসম্ধানে: প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। তথায়, / অস্থসন্ধান- 
সমিতির উপদেশে ও উৎসাহে] যুক্ত যাগেন্্রম'থ গুপ্ত মহাশয়, অশেষ অধ্যবসায়-বলে, 
অনেক পুরাকীত্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিয়াছেন । বিবরণমালায়, শিল্পকলায়, এবং গ্রস্থমালায় 
তাহার নানা পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

নরপালগণের শীসনকাল নির্ণয়ের জন্য অধিক আড়র প্রকাশিত হয় নাই। 

তাহা এধনও নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্্ হইয়া রহিয়াছে তথাপি. -হ সকল প্রাণের আলোচনা 
করিলে; নরপীলগণের শাসনকালের আভাস প্রাপ্ত হইব: ছু, তাহার কথা যথাস্থানে 
আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্ঘপিত হইবার লয়ে, পাশ-রাত্বংশের শাসমকাল-বিজ্ঞাপয 
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অনেক অপ্রকাশিত প্রার্ীন-লিপি কপলিকাতার যাহুধরে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার সাহাযো, 
পাল-নরপালগণের শাসন-কালের সন-তারিখ-নির্ণয়ের নূতন উদ্যম প্রকাশিত হইতে পারিবে । 

রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়,_ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। 
তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্মলিত হইতে পাবে না। বাঙ্গালীর ইতিহাসের 
প্রধান কথা-_বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা। জনস।খারণের সকল কথার প্রধান কথ। তাহাদিগের 
ধর্দববিশ্বাসের কথা । ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তাহাকে একমান্র কথা বলিলেও, 
অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, ধর্বিশ্বাসই অধিকাংশ কারধ্যের গতি-নির্দেশ করিয়াছে ;_ ধর্মের 
জন্য দেবৃত্ি গঠিত হইয়াছে, দেবমূর্তির জন্য বিচিত্র দেবালয় নির্দিত হইয়াছে, দেবালয়ের 
প্রচলিত অর্চনা-প্রণালীর জন্য উপচার-সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, দ্েব-লোকের 
গীতি-সম্পাদনের আশায় জলাশয় খানিত হইয়াছে, চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, পাস্থশালা 
নিশ্শিত হইয়াছে, বিবিধ বিগ্ভালয়ে শান্ত্রালোচনা প্রচলিত হইয়াছে,_কবি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যাপারে 
উপাঞ্জিত অর্থ, গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন সাধিত করিয়া, দেব-কার্যেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। 
ধর্শ-বিশ্বাসের সঙ্গে যে সকল আচার-ব্যবহার জড়িত হইয়৷ পড়িয়াছে, তাহার সাহাধ্যে 
বাঙ্গালীর জাতিগত পরিচয় লাভ করিবার সম্ভাবন৷ আছে। কোন্‌ পুরাকাল হইতে, কিরূপ 
ঘটনাচক্রে এ দেশের অধিবাসিবর্গ তাহাদিগের শিক্ষার্দীক্ষার এবং আচার-ব্যবহারের প্রভাবে 
বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার কথাই প্রধান কথা । অনুসন্ধান-সমিতি তছ্ছিষষে 
যে সকল অনুসন্ধান-কার্য্ের সুত্রপাত করিয়াছেন, “গৌড়ীয় ঈস% দপ।য" নামক গ্রস্থাংশে 
তাহ। আলোচিত হইবে । বঙ্গভূমি যে বহুমুগের বছবিধ শিক্ষা-দীক্ষার মিলন-ভুমি,_-আপাত- 
প্রতীয়মান মত-পার্থক্যের সমস্বয়ভূষি”_অনন্যসাধারণ স্বাতন্্য-লিগ্ার কৌতুহলপূর্ণ সাধনভূমি 
তাহার নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই ভূমিকে স্বতগ্র কেন্দ্র করিয়া, ভারতীয় 
শিক্ষাঁদীক্ষ। ও সভ্যতা তারতবর্ষের বাহিরেও নান দিপ্দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই 
সকল কারণে, বাঙ্গালীর ইতিহাসকে বঙ্গভূমির চতুঃসীমাভূক্ত সন্ধীর্ণ ক্ষেত্রের ইতিহাস বলিয়। 
বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করিবার উপায় নাই। তাহা একদিকে যেমন বাঙ্গালীর ইতিহাস, 
অন্যদিকে সেইরূপ মানব-ই তিহাসেরও একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। 
মানব-প্রতিভা, দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবে, কিঘৎপরিমাণে বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হইয়া, 
বিভিন্ন শ্রেণীর পরিণতি লাভের চেষ্টা] করিলেও, তাহার অভ্যন্তরে সমগ্র মানব-সমাজের অক্ষ 
আকাঙ্ষার পরিচয় প্রদান করে। বাঙ্গালীর ইতিহাসেও তাহার সন্ধানলাতের সম্ভাবন। 
আছে। সে ইতিহাস সন-তারিখের তালিকায় ভারাক্রান্ত না হইয়াও, অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের 
সন্ধান প্রদ্দান করিতে পারিবে । 

ধাহারা এই অধমকে সারথ্যে বরণ করিয়া, অকাতরে বরেন্দ্-ভ্রমণের অশেষ রেশ সন্ 
করিয়্াও, অকুষ্ঠিত-চিত্তে অস্ুসন্ধান-কার্য্ে বাপূৃত রহিয়াছেন, তাহাদিগের অধ্যয়নানগরাগ, 


4/০ 


উপক্রমণিক। 


অধাবসায়, তথ্যাবিষ্কারে উৎসাহ বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত । তাহারা দিখাপতিয়ার রাজকুমার 
শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম্‌-এ এবং ্রযুক্ত বমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ। হারা এই অনুসন্ধান-কাধ্য 
বিবিধ এরকারে সাহচর্য করিয়া, অন্ুসন্ধান-কাধ্যকে অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রদান করিয়া 
আসিতেছেন, ভীহাদিগের নাম শ্রীমান্‌ রাজেন্দ্রলাল আচার্য বি-এ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গণ, 
শ্রীযুক্ত অধ্যাপক গোলাম ইয়াজদ্রানী এম্‌-এ, শ্রীমান্‌ শ্রীরাম মৈত্র, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্তাল বি-এল, 
অধ্যাপক শ্রীশচন্্র শাস্ত্রী বি-এ, অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক এম্‌-এ, শ্ীমান্‌ দেবেজ্গতি রায়, 
শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন আচার্য বি-এল, পঙ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদাস্ততীর্ঘ ও শ্রীযুক্ত সতীশচজ্জ 
সিদ্ধান্ততৃষণ, এবং অন্ুসন্ধান-সমিতির স্লেহাম্পদ চিত্রকর শ্রীমান্‌ অনাথবন্ধু মৈত্রেয়। 
ষাহারা এই অন্নসন্ধান-কাধ্যের পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মত হইয়াছেন, ভাহাদিগের মধ্যে 
রাজসাহী বিতাগের মাননীয় কমিশনার সুপগ্ডিত এফ, জে, মোনাহেন মহোদয়ের নাম সর্ধবাণ্রে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি ক্রেশ স্বীকার করিয়া, বিবিধ অন্সন্ধান-ক্ষেত্র স্বয়ং পরিদশন করিয়াছেন, সংগৃহীত 
পুরাকীত্তির নিদর্শন-নিচয় পরীক্ষ। করিয়। দেখিয়াছেন, এবং গুরবমিশ্রের গরুড়-স্তত্ভের সংরক্ষণ- 
চেষ্টার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়। দিয়, সমগ্র বঙ্গদেশের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। অন্য 
পৃষ্ঠাপাষকগণেস মধো দ্বিনাজপুবের মাননীয় মহারাজ গিবিজানাথ বায় বাহাদুর, এবং দ্রীঘাপতিযার 
মাননীয় রাজা প্রমদ্বানাথ রায় বাহাদুর অগ্ুসঞ্ধান-পমিতিব অকুত্রিম কৃতজ্ঞতার পাঞ্র। 
ধাহারা অযাচিতভাবে অঙ্সঙ্গান-সমিঠিকে অভ্র্থন! করিয়া, আভিথ্যে, উপদেশে, অজ্ঞাত 

অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের স্ন্ধীন-প্রদ।নে, সাহাযো, সন্বযধহাবে বিবিধ বিধানে উৎসাহ দান করিয়াছেন, 
স্ঠাহাদিগের মধ্যে নদ্বীপ|ধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্ত্র রায় বাহাছর, দীঘাপতিষার চতুর্থ 
রাজকুমার শ্ীঘুক্ত হেমেন্্রুকুমার রায়, মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত গেপ।ললাল রায় ( বঙ্গপুর ), 
বর্ধনকুটার রাজকুমার ভ্রীঘুক্ত চক্দকিশোর বায়, পায় বাহাদুর জ্রীমুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব 
( দিনাজপুর ), রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী ( কাঁশিমপুর-_ বাসা হী ), রায় বাহাদুর 
কুমুদিনীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ( রাজসাহী ), শ্রীযুক্তী, মীনা কুমারী, শ্রীযুক্ত হেমলতা৷ চৌধুরাণী, 
শ্রীযুক্ত ললি ১মোহন মৈত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক ( রাজসাহী ), শ্রীযুক্ত স্ুরেক্্রচজ্দর র'্-চৌধুরী, 
যুক্ত স্ুবেশচন্দ্র রায়-চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র রায়-চৌধুরী, (মহাদেবপুর--রাজন। হাঁ) শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( মনহলি--দিনাজপুর ) শ্রীযুক্ত রাজেন্জ্রচন্্র সান্যাল ( বালুরঘাট-_ 
দিনাজপুর ), শ্রীষুক্ঞ ভূবনমো হন মৈত্র, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, এয্‌-এ, বি-এল, স্তীযুক্ত 
কালীচরণ সাহা, শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরী, হাজি সেখ লালমহম্মাদ ( রাজসাহী ), হাজি সেখ 
সিরাছ্ুদ্দীন ( বগুড়া), শ্রীযুক্ত করুণাকুযার দত্ত-গুপত. এম্‌-এ, বি-ই, শ্রীযুক্ত যোবীন্তরচন্দ্র চক্রবর্তী, 
এম্‌-এ, বি-এল, ( দিনাজপুর ) শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত অধিকারী, শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ মুখোপাধ্যায় 
( বালুবঘাট--দিনাজপুন), শ্রীযুক্ত অমরেজ্জনাথ পাল-চৌধুরী (রাণাঘাট-_নদীয়া) এবং শ্রীযুক্ত 
মহেক্কুমাব সাহা-চৌধুরী, বি-এল, মাহাদঘণণেল নাম উল্লেখ যোগ্য। 


৯ 


উপসংহার । 


ধাহারা সমিতির সন্ঘশ্তগণের পরিচর্ধযার ভার গ্রহণ করিয়া, বিবিধ ছুর্গম স্থানে অম্নানব্দনে 
সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, ঠাহাদিগের মধ্যে দয়ারামপুর-রাজবাঁটীর কর্মচারী শ্রীযুক্ত 
প্রিয়নাথ সবকার, ্রীযুক্ত পঙ্িত কৃষ্ণলাল গোস্বামী, ও যোগেন্্রনাথ গোস্বামী, জীুক্ত ছুর্গাকাস্ত 
কারকুন, ভরীযুক্ত সুরেশ্বর বিদ্যাবিনোদ, ভ্ীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত যামিনীকাস্ত মুন্সীর 
নাম উল্লেধষোগ্য। 

যিনি স্বয়ং নির্পিণ্ড থাকিয়া, নান। প্রকারে অনুসন্ধান-সমিতিকে উত্তরোত্তর বিবিধ তথ্য- 
সঙ্ধলনের সুযোগদান করিয়াও; আপন নাম লোক-সমাজের নিকট অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন, 
অন্ুসন্ধান-সমিতির অকত্রিম কল্যাণাকাজ্জী সেই প্রিয়দর্শন দীঘাপতিয়ার রাজকুমার জীযুক্ত 
বসন্তকুমার রায় এম-এ, বি-এল, মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাহার কল্যাণকামনা 
করিয়া, এই সংক্ষিণ্ড উপক্রমণিকা সমাপ্তিলাত করিল। 


॥ জািনলন্ু ॥ 
শ্ীঅক্ষযকুমার মৈত্রেয়। 


১/ 


শুদ্ধিপত্ত 


পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 

৭ ১৩ নীরৃতি ... নীৰৃৎ 

৫ অগ্রহত অগ্রদূত 

৯ ১৯ ্ব্য-রঙ্ষার্থ ভব্য [রক্ষার্থ] 
৫ ১৩ অহহঃ অহহ 

১৫ ৫ ছ্ত দত 

রা ৯ তুরুক্ষ তুর 

১৭ ৮ অমূলক অমুলক 
২১ ৯ অভ্যুদয় অভ্যুদয় 
রর ৮ সম্কৃত সংস্কৃত 

রর ১৬ বিদ্ুরিত বিদুরিত 
২৯ ৪১ করিরা করিয়। 
৬০ ৪ বসুমতী বন্ুমতীং 
৬২ ২০ ভাহারই সাহারাই 
৭৭ ১৩ হলাফুবের হলাযুধের 


৩৪ পৃষ্ঠায় ৩ গংক্তির শেষে * * চিহ্ন বসিবে, এবং নিয়লিখিত পাদটীকা সংঘুক্ত ' ':ব। 


কটাশ মিউজিয়মের পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি “অষ্টসাহজিক-প্রজ্ঞাপারামতা” পুখির 
অস্তে লিখিত আছে,_“পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরমসৌগত-মহারাজাধিরাজ-ভ্রীমদ্‌ গোপালদেব 
প্রবাল ক্।খ-বিশ্মনাজোহ[দি সৎ ১৫ অস্মিনে দিনে ৪ শ্রীমদৃবিক্রমশীলদেববিহারে 
লিখিতেম্বং তগবতী 1” এই গোপালদেব দ্বিতীয় গোপাল বলিয়া স্থিরীকুত হইয়াছে।-:///%4/ 
০777৮ 20217245770 59027 4910) 05, 507155, 


ঘৌড়রাজমাল। 


গৌড়রাজমালা । 





গুড় স্তস্থ । 


শৌড়রাজমালা। 


৩২৬ থুষ্ট-পূর্ববা্ধে মেসিডনের অধীশ্বর দি্থিজয়ী সেকেন্দর যখন পঞ্চনদ অধিকার করিয়া 
বিপাশী-তীবে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাহার শিবিরে “প্রাসিই” এবং “গগুরিডয়” নামক 
ছুইটি রাজ্যের সংবাদ পহুছিয়াছিল। সেকেন্দরের ইতিবৃত্ত-লেখকগণ যে ভাব এই ছুইটি রাজ্যের 
বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে “গণ্ডরিডয়” সন্ধে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন ।* 

ইহার কিছুকাল পরে, গ্রীকদূত মেগাস্থিনিদ্‌ পাটলিপুত্র-নগরে মৌর্ধয-সম্রাট্‌ চন্ত্রগুপ্তের সভায় 
আগমন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র-নগর যে জনপদের রাজধানী ছিল, মেগাস্থিনিদ্‌ তাহাকে 
এপ্রাসিই” [ প্রাচ্য ] বলিয়া অভিহিত করিয়া, উহার পূর্বদিকে “গব্রিডি” নামক আর একটি 
স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। গ্রীক লেখকগণের উল্লিখিত «গওুরিডয়” এবং «গজ ররিডি” 
অভিন্ন বলিয়াই অন্থমিত হয়। যেগাস্থিনিসের লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ-স্ঘলিত মূল “ইগডিকা” 
গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্তী লেখকগণ তাহার যে সকল অংশ আপন 
আপন গ্রন্থে উদ্ধত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখন আমাদের অবলম্বন । 1 ডিওডোরস্‌ 
মেগাস্থিনিসের অস্ুসরণ করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,_গজানদী «গঙ্গরিডই দেশের পূর্ববসীম! 
দিয় প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে । গঙ্গপিদ্ই-নিপাসিগণের অসংখা রহদাকার রণ- 
হস্তী আছে। এই নিমিত্ত তাহাদের দেশ কখনও কোন বিদেশী রাজা কর্তৃক অধিরুত হয় 
নাই। কারণ, অন্যান্য দেশের অধিবাসীর1 গঙ্গবিডই-গণের অসংখ্য এবং দুর্জয় রণহস্তি-নিচয়কে 
ভয় করে।” বাঙ্গালার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিম্দিকে অবস্থিত, তাহা এখন “রাঁঢ়” নামে 
অভিহিত। প্রাচীন-কালে এই এদেশ “মুদ্গ”নামে পরিচিত ছিল। “রাঢ়” নামটিও প্রাচীন । 
“আচারাঙ্গ-স্ত্র” নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন জৈন-গ্রন্থে (১1৮৩) “লাঢ়” বা! রাঢদেশ 
উল্লিখিত আছে। “গঙ্গরিডই”-রাজ্য যে রাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, 
কেবল রাটদেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রাস্ত মগধ-রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, স্বাধীনত। 
রক্ষা করা সম্ভব হইত না। বাঙ্গালার অপর দুইটি বিভাগ,--পুও, [ বরেন্দ্র] এবং বঙ্গ__নিশ্চয়ই 
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গৌড়রাজমালা ৷ 
“গঙ্গরিডইপ্-রাজ্যর অস্তভূতি ছিল; এবং কলিঙ্গও এক সময়ে এই বাজ্যের সহিত 
সংলগ্ন ছিল। গ্রিনি [ মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া ] লিখিয়! গিয়াছেন,__“গঙ্গানদীর শেষ তাগ 
গগঙ্গরিডি-কলিঙ্গি'-রাজযের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই রাজ্যের রাজধানী 
পর্থলিস্। ৬০১৮০ পদীতি, ৯০০০ অশ্বীরোহী, এবং ৭০০ হস্তী সঙ্জিত থীকিয়া, এই 
রাজ্যের অধিপতির দেহরক্ষা করিতেছে ।”* আর একজন লেখক [সলিন্] যেগা- 
স্থিনিসের এই অংশ স্বতন্ত্র আকারে উদ্ধত করিয়াছেন । যথা”»_-“গঙগরিভিগণ দূরতম (প্রত্যন্ত) 
প্রদ্দেশে বাস করে৷ তাহাদের রাজার সেনীমধ্যে ১০০০ অশ্বীরোহী, ৭০০ হুস্ত্রী এবং ৬০১০০০ 
পদীতি আ।”  প্লিনি কর্ত ক “গঙ্গবিডি” এবং “কলিজি” [ কলিঙ্গ ] একত্র উল্লিখিত দেখিয়া! 
মনে হয়, বঙ্গ তখন গঙ্গরিভি-রাজ্যেরই অন্তভূতি ছিল। বর্তমান উড়িষ্যা এবং উড়িষ্যাত্স 
দক্ষিণ দিনে অবস্থিত গোদীবরী পধ্যস্ত বিস্তৃত তৃতাগকে তখন কলিঙ্গ বলিত। পরবর্তী কালে 
যখন উড়িষা। ওড়, ব। উৎ্কল নামে পরিচিত হইল, এবং প্রাচীন কলিঙ্ষের দক্ষিণ ভাগই কেবল 
কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইতে লাগিল, তখনও উত্কল “সকল কলিঙ্গে”্র বা “ত্রিকলিঙ্গের” এক 
কলিঙগ বলিঘ। গণ্য হইত। 

মেগাস্থিনিসের সময় [ মৌর্য চন্রগুপ্তের রাজন্ব-কালে ] “গজরিডি-কলিজিপ্র স্ায় অন্ধরাজ্যও 
স্বাধীন ছি; । চক্দরগুপ্ডের রাজন্বের শেষ ভাগে, বা তদীয় পুত্র বিন্দুসারের সময়ে, অন্জদেশে 
মৌধ্য-প্রভ| ।ণন্ঠৎ ভইয়াছিল। বিন্দুসারের পুত্র সম্রাট অশোক কলিক্গ জয় করিয়াছিলেন। 
অশোকের এলা-শাসনে 1 ১৩শ অন্ুশাসনে ] কলিঙ্গ-জয় সব্ন্ধে উক্ত হইয়াছে -দেব- 
গণের প্রিয়: দশা রাজ্যাভিযিক্ত হইবার আট বৎসর পরে, কলিঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন । 
সার্ধ লক্ষ 0. : দাসত্ব-পাশে বদ্ধ হইয়াছিল, লক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল 7; এবং বহু লক্ষ লোক 
মৃত্যুয়ুখে পাত 5 হইয়াছিল ।” কলিঙ্গ-জয় উপলক্ষে হত্যাকাণ্ড এবং লোকক্ষয় দেখিয়া, অশোক 
এতদূর সন্তপ্ত 5ইয়াছিলেন যে, তিনি দিপ্থিজয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ 
করিতে কতসংকল্প হইয়াছিলেন। যেরাজ্য জর করিতে এত নরহত্যার প্রয়োজন হইয়াছিল, 
সেই রাজা যে কেবল কলিঙ্গ-দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন বোধ হয় না। মেগাস্থিনি”- * উল্লিখিত 
যুক্ত “গঙ্গরিডি-কলিজি”-বাজাই সম্ভবতঃ অশোক কর্তৃক কলিঙ্গ নামে উল্লিধিত হইয়াছে। 
অশোকের শিলাশীসন-সমূহে বাঙ্গালার কোন অংশেরই নামোল্লেখ না থাকিলেও, বাঙ্গালা যে 
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সজিনৃ-প্রদত্ত মেগাস্থিনিসের বিবরণ লক্ষ্য না করিয়া লিধিয়াছেন,-_যেগাস্থিনিসের মতে'কলিজ-পতির ৬*০*৯ 


গদাতি। ১*** অশ্বারোহী এবং 1০৯ রণহত্তী ছিল। 


গঙগারিডি। 


অশোকের সাত্রাজ্য-ভুক্ত ছিল, তাহার জনশ্রুতিমূলক প্রমাণের অভাব নাই। “অশোৌকাবদান” 
গ্রন্থে পু বর্ধন-নগর অশোকের সাম্রাজাতুক্ত বলিয়া উল্লিখিত বহিয়াছে। পবিক্রাজক ইউয়ান্‌ 
চোয়াং বা হিউয়েন সিয়াং (৬২৯--৬৪৫ খৃষ্টাব্দে) লিধিয়া গিয়াছেন+তিনি পুণ্.বর্ধন, 
সমতট, তাশ্রলিপ্তি এবং কর্ণন্বর্ণ নামক বাজালার চাবিটি প্রধান নগরের উপকণ্ঠেই অশোক-রাজ- 
প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ-স্ত,প দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই মৌধ্য-সান্রাজ্যের অধঃপতনের স্ত্রপাত হইয়াছিল ' ৃষ্ট- 
পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারস্তে, অন্ধ, এবং কলিঙ্গ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। “গঙ্গরিডি” 
হয়ত সেই সময়েই কলিঙ্গের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকিবে। খুষ্ট-পুর্বব প্রথম শতাবীর 
শেখার্ধে বাঙ্গালীর রণ-পাগ্িতোর খ্যাতি সুর রোম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহাএবি ভাঞ্জিল্‌ 
[ “জজিকৃস্‌” কাব্যের তৃতীয় সর্গের সচনায় ] লিখিয়া গিয়াছেন,_তিনি স্বকী / জনমত 'মেন্টুয়া- 
নগরে ফিরিয়া গিয়া, মর্শবর-প্রন্তরের একটি মন্দির নিশ্বাণ করিবেন? এবং সেই মরে রোম- 
সম্রাটের প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিয়া, “মন্দিরের ধারফলকে সুবর্ণ এবং হস্তিদন্তে দ্বার। “গঙ্জবিডি- 
গণের যুদ্ধের দৃণ্ত এবং সম্রাটের রাজচিহ্ন অষ্ষিত করিবেন ।”* তাঞ্জিলের পক্ষে ভারতবর্ষের 
বিবরণ সংগ্রহ করিবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ভারতের রাজন্যবর্গ তৎকালে রোমে দূত প্রেরণ 
করিতেন; এবং ভারতের সহিত রোমের ঘনিষ্ বাণিজা-সন্বন্ধণ্ বর্তমান ছিল। ভার্জণ্‌ “অজিকৃ- 
সের” প্রথয সর্গে লিখিযাছেণ,__তারতবর্ধ হইতে রোমে হস্তি-দপ্তের আমদানী হইত । 
ততকালে “বারগোসা' [ তৃগুকচ্ছ বা তরোচ ] এবং 'গঙ্গবিডিনন" প্রধান নগর “গঙ্গে' ভারতের 
প্রধান বন্দর ছিল; এবং এই ছুইটি বন্দর হইতে ভারতের বহিবাণিজা সম্প।দিত হইত। 
“পিরিপ্লাস্‌ ইরিথি, মেরি” নামক [থৃষ্টাবের প্রথম শতান্দে রচিত ] এক খানি ও.:৪ উল্লিখিত 
হইয়াছে,_“গজে”-বন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মম্লিন বস্ত্র, এবং অগ্ঠান্ঠ দ্রব্যের পপ্তানী হইত। 
খুষ্টান্দের দ্বিতীয় শতাব্দে প্রাদুভূতি প্রসিদ্ধ ভৌগলিক টলেমি লিখিয়। গিয়াছেন,--“গজার 
যোহানা-সমূহের সমীপবর্তী প্রদেশে “গঙ্গরিডিগণ, বাস করে। এই (রাজ্যের ) রাজা গঞ্ে? 
নগরে বাস করেন ।”1 টলেষি যে বাঙ্গালার ভৌগলিক বিবরণ অবগত ছিলেন, তাহা তাহার 
গ্রস্থোক্ত গঙ্গার খোহান।-সমৃঠের বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ববস্তী পাশ্চাত্য 
লেখকগণ গঙ্গার একটির অধিক যোহানার পরিচয় দিতে পান্ধেন নাই । কিন্তু টলেমি গঙ্গার 
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175.) আধুনিক প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ মেগাঙ্থিনিসূ, টলেমি প্রভৃতির উল্লিখিত জনপদ, নগুর এবং নদনদীর 
দেশীয় সাম এবং স্থিতিস্থান নিরূপণের জন্য যথেষ্ট যত করিয়ান্ছেন। কিন্তু কেহ এ পরাস্ত কোন চরম পিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন বলিয়। বোধ হয় না। সুতরাং বাহুল্য ভয়ে ভাহাদের মতামত উদ্ধত হইল না। 


৩ 


গৌড়রাজমালা । 


পাঁচটি যোহানার উল্লেখ করিয়| গিয়াছেন। টলেমি যে ষুগের বিবরণ প্রদান করিয়! গিয়াছেন, 
সেই বুগে আর্ধ্যাবর্তে কুষাণ-সায্রাজা প্রতিঠিত ছিল। কুষাণ-প্রভাব যে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলা 
করিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বরেন্দ্রের অন্তর্গত বগুড়া 
জেলায় কুষাণ-সম্রাট বাসুদেবের () একটি সুবর্ণ-যুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।* কিন্তু এইক্নপ 
সামান্ত প্রমাণ অবলখনে কুষাণ-সাভ্রাজ্যের সহিত বাঙ্গালার কিরূপ সবন্ধ ছিল, তাহা নির্বপণ 
করা সুকঠিন। 

ুষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্্। চতুর্থ শতাব্দীর 
প্রারস্তে, [ যৌর্যা-সাঝ্রাজ্যের অধঃপতনের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে ] মগধে আর একটি মহা- 
সাত্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছিল। ঘিনি এই সাম্রাজ্যের তিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন, 
ভীহার নামও চন্তরগুপ্ত। ৩২৭ খুষ্টান্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী [ এই চন্দ্রগ্প্ের অভিষেক-কাল ] 
হইতে “গুপ্তা” নামক একটি অভিনব অন্দ-গণনার আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া স্থৃধীগণ স্থির 
করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র, [ লিচ্ছবি-রাজকুলেন দৌহিত্র ] সমুদ্রগুপ্ত স্বীয় ভুজবলে এই 
অভিনব সাম্রাজ্য গঠিত করিয়াছিলেন। প্রয়াগের অশোকন্তস্ত-গাত্রে উৎকীর্ণ কবি-হরিষেণ- 
বিরচিত প্রশত্তিতে সমুদ্রপুপ্তের দিপ্রিজর-কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে । এই প্রশত্তিতে সমুদ্রগপ্ত 
[“সমতট-ডবাক্‌-কামরূপ-নেপাল-ক্তপুরাদি-প্র হা্বনূণতিডি"] প্রত্যন্ত প্রদেশের নৃপতিগণকর্তুক 
[ “সর্বকর-দানাজ্ঞা-কবণ-প্রণামাগমন-পরিতোধিত-গ্রচগ্শীসনস্ত” ] সর্বকরদান-আজ্ঞাকরণ, 
প্রণাম এবং আগমনের দ্বার। পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। 1 বাঙ্গলার 
কোন্‌ অংশ যে “ডবাক্‌” নামে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন । কারণ, এ পর্যয্ত 
আর কোথাও “ডবাকৃ” নামটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সমতট [ বঙ্গ] এবং “ডবাকৃ” 
ব্যতীত, বাঙ্গলার অপরাপর অংশ,_-পুণড, [ বরেন্দ্র] এবং রাঢ,_সম্ভবত খাস গুপ্ত-সাম্রাজ্যের 
অস্তভূতি হইয়াছিল। ও 

আনুমানিক ৩৮৭ খুষ্টান্দে [ সম্রাট সমুদ্রপ্তপ্তের পরলোকাস্তে | তদীয় পুত্র দ্ষিতীয় চন্দ্রগুণ্ 
সাম্রাজ্যলাত করিয়াছিলেন? এবং *১৩ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে অধিরূড় ছিকন। দিলীর 
নিকটবর্তী [মিহরৌলী নামক স্থানে অবস্থিত] একটি লৌহ-্তস্ভে “চন্দ্র” নামক এক জন পরাক্রাস্ত 
নৃপতির দিখ্বিজয়-কাহিনী উৎ্কীর্ণ ব্ুহিযাছে। এই লিপিতে উক্ত হইঘ্াছে,_ এই নৃপতি “বজদেশে 
সমরে দলবদ্ধ বহুসংখ্যক, শত্রুকে পরাভূত করিয়াছিলেন 4 কেহ কেহ এই “চন্দ্র”কে দ্বিতীয় 


*. “বরে অনুসন্ধান সমিতির" অশ্চতম সন্ভা, বদ্ুবর জীমুক্ত রাজেন্্রলাল আচাধ্য, এই মুদ্রাটি জনৈক নিরক্ষর 
পল্লীবাসীর হল্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, পত্ুতত্তান্ুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন! 
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অবীদ্বাস্থজলি'লালিল্িব্বিলা বং বল জানি ভুল? 


৪ 


গুগু-সাআজা। 


চন্ত্রগুগড বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সমুদ্রগুণ্ের মৃত্যুর পর, সম্ভবতঃ বঙ্গের বা! সযতটের 
সামস্তগণ স্বাতন্ত্র অবলদঘ্ন করিয়াছিলেন ; এবং সেই বিদ্রোহ-দমনের জন্য সম্রাট বঙ্গদেশ 
আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দরগুপ্ত যখন আধযাবর্তের সম্রাট, তখন পরিব্রাজক 
ফা হিয়ান্‌ আর্ধ্যাবর্ড-ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন ; এবং ভ্রমণের শেষ ছুই বৎসর ( ৪১১-৪১২ খৃষ্টাব্দ) 
তাস্ত্রলিপ্রিববন্দরে বাস করিয়া, বৌদ্ধ-গরন্থের প্রতিলিপি প্রস্তত করণে এবং দেব-মূর্তিন চিত্র সন্কনে 
নিরত ছিলেন। 

ছ্িতীয় চন্্রগুপ্তের মৃত্যুর পর, প্রথম কুমারগুপ্ত সান্রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১১৩ ওপ্ত- 
সম্ধতে [ ৪৩২ খৃষ্টান্ধে ] উৎকীর্ণ কুমারগুপ্তের সময়ের এক থানি তাত্রশাসন রাজসাহী জেলার 
অন্তর্গত ধানাইদহ গ্রামে আবিষ্কত হইয়াছে । * কুমারগুপ্ত দীর্ঘকাল [ ৪১৩--৪৫৫ থুষ্টা ] 
সাম্রাজ্য পালন করিয়া, পরলোক গমন করিলে, তদীয় পুত্র স্বন্দগপ্ত পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ 
করিয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলায় স্বন্দগুপ্ের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং ঢাকা, ফরিদপুর 
এবং যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে গুপ্ত-সমাটদিগের মুদ্রার চঙ্গের মুদ্রা দেখিতে পাওয়। 
গিয়াছে। স্বন্দগ্ুপ্তের স্মর হইতে যধ্য এসিয়াবসী ভ্ুণগণ আসিয়া উত্তবাপথ [ আধ্যাবর্ত ] 
আক্রমণ করিতে আরম্ত করিয়াছিল। সম্রাট্‌ স্ন্দপ্ুপ্ত প্রথমবারের আক্রমণকারিগণকে পরাভূত 
করিয়া, সামত্রাজয-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। স্ন্দগুণ্ডের উন্তরাধিকারিগণ তেমন যোগ্য লোক 
ছিলেন না। খুষ্টীয় পঞ্চম শতাবের শেষভাগে, হ্ুণ-নায়ক তোরমাণশাহ আসিয়া, সাআ্াজোর 
পশ্চিমার্ধ অধিকার করিয়| লইয়াছিলেন। 

ষষ্ঠ শতাবের প্রারভ্তে যশ ধন্ম-বিষ্ুবর্ধন তোরমাণের পুত্র হুণাধিপ মিহিরকুলকে পরাজিত 
করিয়া, পুনরায় সাআরাজোর এ্রকা-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। মালবদেশের অন্তর্গত দসোর বা 
মন্দসোর-নগবের নিকটে প্রাপ্ত যশোধর্খব-কর্তৃক স্থাপিত ] ছুইটি প্রস্তর-স্তপ্তে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ 
রহিয়াছে, তাহাতে উক্ত হইয়াছে--“গপ্তনাথগণ”।এবং “সুণাধিপগণ” যে সকল দেশ অধিকারে 
অসমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সেই সকল দেশও উপভোগ করিয়াছিলেন ? এবং পূর্বদিকে 

“াভীত্বিননাত্বজব্তালানবনবন্বলানুলনন্ধীহালকন্তান্‌” 

«লোহিত্য [ ব্রহ্মপুত্র ] নদের উপকণ্ঠ হইতে আর্ত করিয়া, গহন-তালবনাচ্ছাদিত মহেন্্র-গিরির 
উপত্যকা [ কলিঙ্গ ] পর্যান্ত” বিস্তৃত ভূভাগের সামস্তগণ তাহার চরণে প্রথত হইয়াছিল 
(৪--৬ ক্লোক)।1 মন্দমসোর হইতে সংগৃহীত [ যশোধর্ম্ের শাসন-সময়ের] “মালবগণস্থিতি” 
হইতে গণিত অন্দের ৫৮৯ সালের, « আর একখানি শিলা-লিপিতে উক্ত হইয়াছে টি 


৬ এআহিত্য- পরিবৎ- পত্রিকা)” ১৬ ভাগ, ১১২ গৃ 

1 19565 00069, 1209020010008, 7. 146, 

1. 020, 0.155. 4 5515৮ ভাহার 81821 7156০701200 (2. 2৭. [02 301-392) 
এছ প্রকাশ করিয়াছেন--শিলালিপিতে যশোধন্ন সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা! বিশ্বাসযোগ্য নহে । ১৯৯ 


৫ 


গৌঁড়রাজমালা। 

প্মান্বী ভৃঘান্‌ স্বতত্কনব বস্ছন্তুহীছ: 

বাজা যুঘা  অগমনান্‌ দহ্বি্া হিল। 

লামাদং লমনি জান্ললহী ভান 

বালাঘিবাদ-সহলিক্ৰহ জুনুাভুকল্‌ ॥৮ 

“যিনি [ যশোধর্শ ] প্রবল পরাক্রান্ত প্রাচ্য এবং বহুসংখ্যক উদীচ্য-নৃপতিগণকে সন্ধি-ৃত্রে 
এবং সংগ্রাষে বশীভূত করিয়া, জগতে শ্রুতি-সুখকর এবং ছুষ্পত ““রাজাধিরাজ পরমেশ্বর, এই 
দ্বিতীয় নাম ধারণ করিয়াছেন ।” পঙ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন-_“মালবগণস্থিতি” হইতে গণিত অব্ই 
“বিক্রম-সঘৎ” নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই প্রশস্ভিতে প্রাচ্য-নৃপগণের উল্লেখ 
দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়,_৫৮৯ মালব-বিক্রমাৰের [৫৩৩ থৃষ্টাবের] পূর্বেই, যশোধর্্ম লৌহিত্য- 
নদের উপক্ঠ হইতে মহেন্্র-গিরির উপত্যক1 পধ্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 
মহারাজাধিরাজ যশোধর্ম্ের পরলোক গমনের পর, কে যে উত্তরাপথের সার্বভৌম নরপতির 

পদ লাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অথবা কেহ সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা, তাহা বল! কঠিন। 
খৃইীয় ষষ্ঠ শতাব্দের শেষার্দে, যে সকল নরপাল বিদ্ধমান ছিলেন, তীহাঁদের মধ্যে কেবল যৌখর 
বা মৌধরি-বংশীয় ঈশানব্থা, এবং তদীয় পুত্র শর্ধবন্থাকে “মহারাজাধিরাজ” উপাধিতে ভূষিত 
দেখিতে পাওয়া যায়।* মৌখর-বংশীয় “মহারাজাধিরাজগণের” প্রভাব থাঙ্ালাদেশ পর্যানত 
বিস্তার লাত করিয়াছিল কি না, বলা কঠিন। মগধের অপর গুপ্তবংশীয় কুমারগুপ্তের সহিত 
ঈশানবর্খার যুদ্ধ চলিয়াছিল।1 ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত চারিখানি ভাত্রশাসনে যথাক্রমে 
ধর্মাদিতা, গোপচন্ত্র, এবং সমাচারদেব নামক তিন জন “মহারাজাধিরাজ” ব| সম্রাটের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । ষ্ঠ শতান্দের শেষভাগে স্থানীশ্বরের [ থানেশ্বরের ] অবিপতি প্রভাকর-বর্ধন 
উত্তরাপথের পশ্চিম ভাগে স্বীয় প্রাধান্ঠ স্থাপন এবং “্মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
৬*৫ খৃষ্টাব্দে প্রভাকর-বর্ধন সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলে, উত্তরাপথের সার্ভে " নৃপতির 
পদ লাভের জন্য ভীষণ সমরানল প্রজ্মলিত হইয়াছিল। প্রভাকর-বর্ধনের জামাতা ছে. “বর গ্রহ্বর্শা 
পাঞ্চালের রাজধানী কাণ্তকুক্জের সিংহাসনে অধিরঢ় ছিলেন। প্রতাকর-বর্ধনের মৃত্যু-সংবাদ 
প্রচারিত হইবামাত্র, মালব হইতে দেবগুপ্ত () সসৈন্ত কান্তকুক্তাতিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। 


সালের ০০১৪) ০02 6559 85058] 8.818,00 9991965 পত্রে হর্ণলি এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
হর্ণলির যুক্তি সযীচীনতর বোধ হয়। . 
* 1958 00068 10080106102. 0. 220. 
2010. 0, 202. 
নাত ০০0061701866 81415 0017 03450067871 05195 84062209. 1910) 00, 193-216) 3 
276 10159110278 508719085 874770 06 58772081506 (5০৮00518102. 76008522088 ০৫ 509 
48158999019 0£ 18527893 1910, 2. 435). ডাক্তার হলি যনে করেন--ধর্মাদিতা মহারাজাধিরাজ 


ঙ৬ 


গৌঁড়াধিপ শশান্ক । 


মালব-রাজ কান্তকুক্জে উপনীত হইয়া, যুদ্ধে গ্রহবন্দীকে নিহত এবং রাজপুরী অধিরুৃত করিয়া, 
তথদীয় প্ধী, স্থানীশ্বররাজ-চুহিত। রা্জাক্রীকে, লৌহপৃঙ্মসাবন্ধ-চরণে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া, 
স্থানীশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই ছুঃসংবাদ পাইবামাত্র, প্রভাকর-বর্ধনের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন দশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া, ম|লব-রা্ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বাত্র। করিয়া, সহজেই 
মালব-সৈন্যের পরাভব সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিজয্বেব শ্রাস্তি দুর হইতে 
না হইতে, তগিনীর কারা-মোচনের পুর্যেই, তিনি প্রবলতর প্রতিতন্বীর সম্থুধীন হইতে 
বাধ্য হই়্াছিলেন। এই অতিনব প্রতিত্বন্বী--“গোৌড়াধিপ” শশাঙ্ক ।* 

শশাক্ষের পূর্ব্ব ইতিহাস স্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ যে তাহার এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত 
গৌড়-রাজ্যের অভ্যুদয় নির্মেখ-গগনে বিছ্যুৎ-প্রভার গ্ঠায় একেবারে আকম্মিক বলিয়া 
প্রতিভাত হয়। “হ্র্ষচরিত”-প্রণেতা বাণভট্ট শশাঙ্ককে “গোঁড়াধিপ”, “গৌড়” এবং 
কখনও বা বিদ্বেষ-বশত “গোঁড়ীধম” এবং «গৌড়-ভুজঙ্গ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
ইউয়ান্‌ চোয়াং “কণন্ুবর্ণের রাজা” বলিয়া শশাঙ্ষের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । সংস্কত অভিধানে 
“গৌড়” শের পর্যায়ে “পণ”, “বরেন্্রী” এবং “নীন্ৃতি” উল্লিখিত রহিয়াছে।1 গোঁড়ে বা 
বরেন্ত্-দেশে শশাঙ্কের সামতাজোর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি «গোঁড়াধিপ” 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার রাজধানী “কর্ণসুবর্ণ” রাঢদেশে, [মুর্শিদীবাদ-নগরের 
১২ মাইল ব্যবধানে ] অবস্থিত ছিল বলিয়! স্থিরীরুত হইয়াছে। যিনি কর্ণস্বর্ণ হইতে কান্তকুজ 
জয়ার্থ যাত্রা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তিনি যে পূর্ব্বেই বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন, এবং 
মগধ ও মিথিলায় প্রীধান্ত-স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পাবে । 
সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত রোটাদ্‌-গড়ে প্রাপ্ত একটি পালাণ-নির্ষিত যুদ্রার ছণাচে “মহাসামস্ত 
শশীক্কদ্েব” উৎকীর্ণ দেখিয়া, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন,__ইহা গৌঁড়াধিপ-শশাঙ্ষের মুদ্রার 
ছশচ। এই অন্কুঘান সতা হইলে, মনে করিতে হইবে, শশাঙ্ক প্রথমে কোনও সার্বভৌম 
নরপালের সামন্তশ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন ; এবং ষষ্ঠ শতান্দের শেষভাগে, যে স্থযোগে পশ্চিমদিকে 
স্থানীশ্বরের প্রভাকর-বর্ধন এক মতিনব সাযাজোর ভিত্তি-স্তাপন করিয়াছিলেন, সেই সুযোগে, 
পূর্বদিকে “লৌহিত্য-নদের উপকণ্ঠ হইতে গহনতালবনাচ্ছাদিত মহেন্দ্র -গিরির উপত্যকা” পর্য্য্ত 





যশোধর্মের নামান্তর, এবং গোপচন্দ্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পুত্ধ। 109 95109709 ০02 6)9 91000 
3256৪ নামক এসিয়াটিক্ক সোপাইটীর জর্ণেলে প্রকাশার্থ প্রবন্ধে বন্ধুবর জীঘুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
নানাবিধ মুক্তির স্বারা প্রমাণ করিতে যয্স করিয়াছেন,-_এই চারিথানি তাত্রশাসনই জাল বা কুট-শাসন। রাখাল বাবু 
শ্রাতীন লিপিতত্তবে বিশেষ পারপর্শী এবং তাহার প্রতিদ্ন্দী ডাঃ হর্ণলি এই ক্ষেত্রে একজন মহারথী। এই উভয় 
বিশেষজ্ঞের মধ্যে উপস্থিত তর্কের মীঘাংস। না হইলে, এই দকল 'তাত্রশাসন হইতে ইতিহাসের উপাদান সম্মলদ 


সুকঠিন। 
* বাণভট প্রণীত “হর্যচরিত” বষ্ঠ উচ্ছদাস। 
1 “বড: বু অইন্্ী-্ীত্ লী্নি" বলি দ্ষিজাম্তঠাদ: | 


সি 


গোঁড়রাজমালা । 
বিস্তৃত ভৃতাগ বশীভূত করিয়া, তিনি গৌঁড়-রা্গা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । গোঁড়-ঘ দীর্ঘ কান 
উত্তরাপথ-সাত্রাজোর অন্তভূতি থাকিলেও, ইতিপৃর্কেই ভাষায় এবং সাহিত্যে “গৌড়জনে্র ্বাতস্- 
প্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ভী [কাব্যাদর্শেো ভাষার মধ্যে “গড় 
নামক হ্বতন্্ প্রারৃত-তাষার, এবং কাব্যরচনায় “গোঁড়ী-রীতি” নামক স্বতত্ত্র রচনা-রীতির উন্েখ 
করিয়া গিয়াছেন। “গোঁড়ীপ-ভাষা এবং “গোঁড়ীস্রীতি গৌঁড়-রাজ্যের অগ্রনুতন্ূপে গৃহীত 
হইতে পারে। 

ঠিক কোন্‌ খানে যে গৌড়াধিপের সহিত রাজ্যবর্ধনের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, বাগ 
তাহ! স্পষ্টাক্ষবে লিখিয়! যান নাই। “হ্র্যচরিতের” ষষ্ঠ উচ্ছখাসে বর্ণিত হইয়াছে,__রাজাবর্ধন 
স্থানীশ্বর হইতে যুদধযাত্রা করিবার পর, «বহুদিবস অতীত হইলে”, [ অকিক্রান্তেষু বহুযু বাসরেষু] 
হর্ষ সংবাদ পাইলেন, “তাহার ভ্রাতা অকেশে মালবসৈন্যের পরাজয় সাধন করিতে সমর্থ হইলেও, 
গৌড়াধিপ তাহাকে মিথা! লোভ দেখাইয়া, বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, হ্বতবনে (লইয়া গিয়া) 
অস্ত্রহীন অবস্থায় একাকী পাইয়া, গোপনে নিহত করিয়াছেন ।৮* ইউয়ান্‌ চোয়াংএর গ্রন্থে এই 
বর্ণনার কিঞ্চিৎ বিরুত প্রতিধ্বনি পরিরক্ষিত হইয়াছে। ইউয়ান্‌ চোয়াং লিখিয়াছেন, -প্রভাকর- 
বর্ধনে মৃতার পর “! হর্ষবদ্ধনের ) জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা রাজাবদ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সন্তাবে 
রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। এই সময় ভারতের পূর্ববাংশস্থিত কর্ণন্বর্ণের রাজা শশান্ক অনেক 
সময় তাহার মন্ত্রিগণকে বলিতেন,--“ঘদি সীমান্ত প্রদেশের রাজা ধার্টিক হয়, তবে স্বরাজোর 
অকলাণ হয়। এই কথা শুনিয়া, তাহার! রাজা রাজ্যবর্দনকে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান 
করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে নিহন্ত করিয়াছিলেন ।”াঁ 

বাণতট্ট-প্রদর্ত রাজাবর্দন-নিধনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্পূর্ণ শিগ্নাসযোগা বলিয়া মনে 
হয়না । একজন প্রতিযোগী ( যালবাধিপতি ) ষবীহার ভগিনীপতিকে নিহত করিয়া, তগিনীকে 
শৃঙ্খলাবন্ব চরণে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই রাঙ্গাবর্ধন যে মুখের কথায় ভুলিয়া, একাকী 
নিরন্তর আর একজন প্রতিযোগীর [ গৌড়াধিপের ] ভবনে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেল তাহা সম্ভব 
নহে। “হর্চচরিত” পূর্বাপর আলোচনা করিলে, প্রকৃত ঘটনার কতক আভ.. পাওয়া যায়। 
রাজ্াবদ্ধন যখন কান্যকুজাভিযুখে যাত্র! করেন, তখন ভাহার মাতুল-পুত্র ভণ্ডি অস্বারোহী-সেনার 
অধিনায়করূপে তাহার অন্ুগমন করিয়াছিলেন। $ হর্ষ ভ্রাত-বিয়োগের সংবাদ পাইবামাজর, 
“পৃধিবী নিগ্োঁড়” করিলার জন্য সসৈনা কিয়দুর অগ্রসর হইলে, সংবাদ পাইলেন-__রাজ্যবর্দনের 
বাহুবলে উপাঞ্জিত মালব-রাজ্যের দ্রব্যাদি লইয়া তণ্ডি আসিতেছেন। 8 তপতির আনীত লুষ্টিত 





*. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত “হ্র্মচরিতয্‌” (কলিকাতা, ১৮৯২ খুষ্টা্দ ), ৪৩৬ পৃঃ। 
+898115900017196 চ১9০০০০৪ ০৫ 23 7936920 ০2], ৮০1, 1, 1৯ 2710 
২. হ্্ষচরিতষ্‌, বষ্ঠ উচ্ছাসঃ, ৪২৮ পৃঃ। 

$ হর্যচরিতমূ, সওম উচ্ছাস: ৬০০ পুঃ। 


্‌ গৌড়াবিপ শশা 
রি মেখে বহুসংখ্যক হস্ত, দ্রতগামী অশ্ব, নানাদিধ অলঙ্কার, ধনপূর্ণকু্ত এবং নিগড়ীবন্ধ কয়েনী- 
ধছিল।* ভঙ্ডি শিবিরে উপনীত হইলে, হ্ধ ঠাহাকে জরাতৃ-মরণবৃত্াস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। 
স্তি যথাযথ সমুদ্ায় বৃত্তান্ত .বর্ঘন করিলেন। অনন্তর নরপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
স্রীর সংবাদ কি? (ভগ) পুনরায় বলিলেন,--“দেব ! আমি লোকের মুখে শুনিতে 
 পাইয়াছি, রাজ্যবর্ধন স্বর্গারোহণ করিলে, এবং গুপ্ত নামক ব্যক্তিকর্তৃক কান্যকুজ অধিরূত হইলে, 
লী রনী কারাগার হইতে বহিগৃি ২৯3, [সহুচরী] বিদারণ গরবেশ করিয়াছিলেন। 
ষ্টাহার অনুসন্ধানে অনেক লোক প্রেরিত হায়াছে, কিন্ত কেহ এখনও প্রত্যাগত হয় নাই 
্াজা্ীর কারামূক্তি-কাহিনী অষ্টম উচ্ছাস আরও একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হ্য 
যখন বিদ্ধযাব্রণ্যে তগিনীর সাক্ষা” লান্ড করিলেন, তথন “অনুচরিগণের নিকট হইতে তগিনীর 
কারাবাস হইতে আরম্ভ করিয়া গৌঁড়াধিপের আক্রমণকালে খপ্ত নামক কুলপুক্র-কর্তৃক কান্া- 
কুজ্জের কারাগার হইতে তাহার নিষ্কাশন, কারা-বহির্গত হইয়। রাজাবর্ধনের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ, 
শুনিয়া আহার ত্যাগ, অনাহারে বিদ্ধ্যারণো ভ্রমণক্লেশ, এবং হতাশ হইয়া অগ্নি-প্রবেশের উদ্যোগ 
পর্যাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন ।”$ 

এখানে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়,_-বাজ্যবর্ধন, মালব-রাজকে পরাজিত করিয়া, নিজকে 
নিরাপদ জান করিয়া, যুদ্ধ-লন্ধ গজ, অশ্, দ্রবাদি এবং বন্দিগণকে সেনাপতি তগ্ডির, সহিত 
স্থানীশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এবং স্বয়ং তগিনীর উদ্ধার-সাধানের জন্য কান্ঠকুজ্ যাত্রা করিয়া 
ছিলেন। কান্যকুব্সের নিকটবন্তা হইয়াই, হয়ত, রাজ্যবর্ধন সসৈন্য গৌড়াধিপ কর্তৃক স্বীয় পথ রুদ্ধ 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। রাজ্যবর্দনের দশ সহত্র অধবারোহীৰ মধ্য কতক মালবপতির সহিত 
যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, এবং কতক লুষ্টিত দুব্য-রক্ষার্থ ভণ্ডির সহিত প্রেরিত হইয়াছিল । সুতরাং 
রাজ্যবর্ধনের সহিত তখন হয়ত ছয় সাত হাজারের অধিক অশ্বারোহী ছিল ন]। পক্ষান্তরে, গৌড়া- 
ধিপ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক সেনাবল না লইয়া, কাণ্যকুল্জের মত দুরদেশ-জয়ে যাত্রী করিতে 
সাহসী হন নাই। আুুতরাং গৌড়াপধিপের সম্মুখীন হইয়া, ধুদ্ধ করিয়া থাকিলে, রাজ্যবর্ধন 
হয় যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত ইডি বা আশ্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ৮ আর না হয়, পরাজঘ নিশ্চিত 








চর নি টা ৬০৩--৬০৫ পৃঃ। 

1 প্ঘলনিঙ্ান্ল তব নিন্ম জালী লাননব্যা-ঘ্্মালা লগাজীন্‌! ক্গঘ গন্ধঘম্রম্ব অঘান্তঘ লব্ধ 
মন্তি:। ব্মঘ লব্দনি: লনা হাত্রী-ক্ঘনিজব্‌: জ খনি। ত্ দল হ্শ্রান্ীন কন! কুমূ্ঘ বাল হব 
হযান্যস্গসপনি, যুমলানদা শখ ব্স্থীন জ্গত্রতী বধী বাজ্তস্সী: হিল অন্বলান জিন্ত্াতরীঁ ঘদছিযাধা দন্তিভ। লি 
জীবনী বানা যলব্। শ্মন্ম ভাহদ্য না দলি সমুলা: সক্থিনরা জনা, ল শন্যাঘি দিশ্না ঝুলি |”, ধ০ৎ- 
ই ভব: | 

2 প্যন্যসান দ্ধবি বিছা: বনু; জান্মন্দুলান্‌ বীত-নল্মুল মদিনা যমলাললা নম্র লিক্বাল, লি'ন- 
লাঘাম্ বাজ্যনত্্ ল-ম্যে-স্মতথা, স্মুংলা ক্পাস্কাব-লিব্াজবয্যে ললান্তাহ-দহাস্থলাঘাশ্ব অক্পানী-হ্ঠ তন-ভ্হ। লাল- 
লিবহামা দাধন্-দরগ্জীপক্লঘা যাষল্‌ ভঙ মতযীল্‌ ন্ািক্ত দহিললন: | ৫৫ দুং। 


২ ৯ 


গোঁড়রাঁজমালা। 


জানিয়া, বিনা যুদ্ধে আত্মসমপর্ণ করিয়াছিলেন । বাজ্যবর্দন মিথ্যা প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, বে 
গৌঁড়াধিপের শিবিরে গমন করেন নাই, গত্যন্তর ছিল না বলিয়াই গিয়াছিলেন। বর্জনের 
তাশ্শাসন-নিচয়ে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও এই অনুমানের 
অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে । যথা * 
“্বাজালী ঘি ভ-লাজিল দত আব্লযুমাহম: 
জলা হীন জগ্ঘাপস্কাহ-নিনৃষ্তা: ঘচ্ৰ' বল অহলা: | 
উল্যা ভিঅনী অিজিলয লতা ভুলা জালা দলিত 
দাত্ানুজ্নলিনঘালব্যনি মনল অননানুহীঘল অ: ॥ 

“যিনি কশাঘাতে সংযত দুষ্ট অশ্বের ন্যায় শ্রীদেবগুপ্ডাদি সমস্ত রাজগণকে সমতাবে সংযত 
করিয়াছিলেন, যিনি শক্রকুল নির্শংল করত বস্ুধা জয় করিয়া এবং প্রজাপুঞ্জের প্রিয়কাধ্য সাধন 
করিয়া সত্যরক্ষ করিতে গিয়া, শক্রতবনে প্রাণভ্যাগ করিয়াছিলেন |” 

প্রশভ্তি-কার “সত্যান্তুরোধে” কথাটি বলিয়া, স্পষ্ট দেখাইয়াছেন,__রাজ্যবর্ধন স্বেচ্ছায় গৌড়া- 
ধিপের ভবনে গমন করেন নাই। 

রাজাবদ্ধন নিহত হইলে, কান্যকুন্জ নির্ধিববাদেই গৌড়পতির হস্তগত হইয়াছিল। তিনি গুপ্ত 
নামক ব্যক্তির হস্তে কান্কুজ্-নগর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। গুপ্ত সম্ভবতঃ গৌড়াধিপের 
আদেশক্রমে, বাজ্যজীকে কারামুক্ত করিয়া, ভাহাকে অনুচরীগণের সহিত যথাভিল্ষিত স্থানে গমন 
করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। রাজ্যপ্রীর কারামুক্তি শশাক্ষের তৎকাল-ছুলভ সঙ্গদয়তার 
পরিচায়ক । 

রাজ্যবর্ধনকে নিহত করিলে, সহজে ' উত্তরাপথে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইবেন, এই 
আশায় শশাঙ্ক শরণাগত রাজ্াবর্ধনকে নিষ্ঠুরতাবে নিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা 
পৌ'ডাধিগেল অনৃষ্টে সার্বাভৌমের পদলাভ লেখেন নাই। স্থানীশ্বরের শূন্য সিংহাসনে তরদীয় 
অনুজ হর্ষ আরোহণ করিলেন। হধ তগ্ডিকে গৌড়াধিপের গতিরোধার্থ নিয়োগ করিয়া, স্বয়ং 
রাজ্যপ্রীর অনুসন্ধানের জন্য বিস্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন । এ“হর্ধচরিতে” রাজ্াশ্রীব হিত মিলন 
এবং তাহাকে লইয়া! হধের গঙ্গাতীরস্থিত শিবিরে প্রত্যাগমন পধ্যস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইউয়ান্‌ 
চোয়াং লিখিয়াছেন,-_হর্য বাজপদে কৃত হইয়1, মন্ত্রীগণকে সন্দোধন করিয়া বলিলেন,_-“যতদ্দিন 
আমার ভ্রাতার শক্রগণকে সমূচিত শাণ্তি দিতে না পাৰিব, এবং নিকটবর্তী রাজ্যসমূহ বশীভূত 
করিতে না পারিব, ততদিন এই দক্ষিণ হস্তদ্বারা আহার্ধ্য সাম্্রী তুলিয়। মুখে দ্দিব ন1” ভাহার 
আদেশক্রমে স্থানীশ্বরে ৫০০০ হস্তী, ২০০০ অশ্বারোহী, এবং ৫০০০০ পদ্দীতি সংগৃহীত হইল । 
হে চজভাগ)এ 8125০110590, আমেজ 58195 ৮০] 1৮, ৮250-282 0 টাক 40৩ 
1506১ আ)0, 200. ৬০1. ৬11. 755--76০ 7 5০709805571) 05505 30085 12015020969 

1 599218 9৮৪০০১:০৪, ৮০]. [. ৮১, 213 
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গৌড়াধিপ শশাঙ্ব। 


: এই সেনা লইয়া হরববর্ধন গৌড়সামরাজা আক্রমণ করিয়াছিলেন । ইউয়ান্‌ চোয়াং লিখিয়াছেন,_ 
«( হ্ষবর্ধন) পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া, যে সকল রাজ্য তাহার অধীনতা শ্বীকার করিতে অস্বীকুত 
হইয়াছিল, সেই সকল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং অবিরত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া, ছয় 
বৎসরের মধ্যে, 'পঞ্চ-ভারতের' (21৮৩ [710)9১) সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপর স্বরাজ্যের 
পরিসর বিস্তৃত করিয়া, সেনাবল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ৬০০০০ হৃস্তী এবং ১০০০০ অশ্বারোহী 
সংগৃহীত হইয়াছিল । তিনি অতঃপর আর অস্ত্রধারণ না করিয়া, নির্্িরৌধে ৩০ বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন ।”* ইউয়ান্‌ চোয়াংএর অন্যতম অনুবাদক টমাস্‌ ওয়াটার্স লিখিয়াছেন, এই 
অংশে পাঠাস্তর দুষ্ট হয়। এক রূপ পাঠীন্ুযায়ী অনুবাদ এন্থলে প্রদত্ত হইল। আর এক রূপ 
পাঠাম্সারে অর্থ হয়,__হ্ষবর্ধন ছয় বৎসর যুদ্ধ করিয়া, “ পঞ্চ-ভারত স্বীয় বশবর্তী করিয়াছিলেন।” 
এপর্চ-তারত” অর্থ যাহাই হউক, হর্মবদ্ধন যে ছয় বৎসর কাল অবিরত যুদ্ধ করিয়াও, গৌড়াধিপের 
বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিঙ্গের শৈলোত্তব-বংশীয় 
মহাসামস্ত মাধবরাঁজের ৩০০ চলিত গৌপ্তান্দে [ ৬১৯ খুষ্টাবে ] সম্পাদিত তাত্রশীসনে “মহা 
রাজাধিরাজ” শশাঙ্ক “চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপভ্ভনবতী-বসুদ্ধরার” অধীশ্বর 
বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছেন । 1 

ছয় বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পরও যে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক শাস্তিভোগে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ 
মনে হয় নাঁ। ইউয়ান্‌ চোয়াং লিখিয়াছেন,_তিনি কুশীনগর প্রদেশ হইতে বৌদ্ধ-শ্রমণগণকে 
বিদুরিত করিয়! দিয়াছিলেন; পাটলিপুত্রের বুদ্ধ-পদচিহ্ববিশিষ্ট প্রস্তর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, এবং 
তাহাতে বিফলকাম হইয়া, গঙ্গাগর্ডে ডুবাইয়। দিতে যত্ত করিয়াছিলেন ; বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ 
উন্মলিত এবং আশ্রম সমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন ; বোৌধিরক্ষের নিকট একটি বিহারে প্রতিষ্টিত 
ুদধ-ৃপ্ঠি ধবংস করিয়া, শিব-ৃর্ স্থাপন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। শশাঙ্ষ যে কর্মচারীর উপর 
শেষোক্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি বুদ্ধ-ুষ্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস ন! পাইয়া, মৃত্তির 
সম্মুখে একটি প্রাচীর নিশ্মীণ করিয়া, উহাকে একেবারে ঢাকিয়। ফেলিয়া, প্রাচীর গাত্রে শিব-মুদ্ত 
অক্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইউয়ান চোয়াং লিখিয়াছেন--এই ঘটনার পর শশাঙ্ক আতঙ্কে 
অতিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাহার শরীরে বহুসংখ্যক ক্ষত প্রকাশ পাইয়াছিল; এবং 
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৯১ 


গোঁড়রাজমাল! | 


শরীরের মাংস পচিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই রোগে কিছুদিন র্েশভোগ করিয়া, 
অবশেষে গৌঁড়াধিপ মানবলীলা স্ধরণ করিয়াছিলেন । 
ইউয়ান্‌ চোয়াং লিখিয়াছেন- বৌদ্ধধর্খের বিলে!প-সাধনে কূতসম্বল্ন হইয়া, শশান্ধ কুশীনগর 
প্রদেশে, বুদ্ধগয়ায় এবং পাটলিপুত্রে এই ধ্বংসলীলার আরম্ভ করিয়াছিলেন । কিন্তু চীনদেশীয় 
শ্রমণের এই সিদ্ধান্ত মুক্তি-প্রম।ণের সম্পূর্ণ বিরোধী। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে কিছু 
সাম্প্রদায়িক হিংসাঘেষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধশ্ঈধা জবগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। মহাভায্যকার পতঞ্জলি ছন্দসমাস-প্রকরণে (পাঁণিণি ২81১২) যাহাদের মধ্যে বিরোধ 
চিরস্তন [ শাঙ্তিক ] এইরূপ প্রানীবাচক শবের দৃষ্টান্তমধ্যে “শ্রমণত্রাঙ্গণম্‌” উল্লেখ করিয়াছেন। 
পুরাণে বৌদ্ধধর্টের যে নিন্দ] তৃষ্ট হয়, তাহ। ব্া্গণ-যাজকের অন্তর্নিহিত শ্রমণ-বিদ্বেষ-প্রস্থৃত। 
ব্রাহ্মণ হউক আর অত্রান্মণই হউক, সাধারণ শৈব বাঁ বৈঞ্ণবের মনে সেরূপ বিদ্বেষ ছিল ন1। 
এই শ্রেণীর লোকেরা বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্শকে কিরূপ অদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন, তাহ? ক্ষেমেব্দ্র-ব্যাস- 
দাসকৃত “দশাব্তাঁর চরিভম্‌” কাবোর “বুদ্ধাবতার” প্রসঙ্গে এবং জয়দেবের 


পলিন্হঘি অন্ুনিষ্ন হন্থন্ত: ! স্মুলিলাল 

নহয় স্্কৃঘ-হুজিল-অস্যপ্রাল 

ঈমান গুল-নৃত্-হীৰ 

জম জনতীক ৮ । 
গাথায় প্রকটিত হইয়াছে ।* শশাঙ্ক ঘে যুগে প্রাদুভূতি হই়াছিলেন, সেই যুগের শৈব এবং 
বৈষ্ণব নরপতিগণ বৌদ্-দেবত। এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষকে রীতিমত তক্তি করিতেন । সত্রাট্‌স্বন্দগুপ্ত 
(৪৫৫_-৪৬৬ খুঃ অঃ) “পরম-ভাগবত” ব। বৈধুধ ছিলেন। বস্ুবদ্ধুর জীবনচরিতকার পরমার্থ 
লিখিয়া গিয়াছেন--তিনি বৌদ্-শ্রমণগণের উদ্দার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ।1 বলভীর মৈত্রক-বংশীয় 


*. খুষ্টী় একাদশ শতাবের শেষার্ধে ক্ষেযেন্র কাশ্মীরে প্রাছুড়ি ত হইয়াছিলেন। পুরাণক+ বুঙ্ধাবতার 
প্রসজে যেখানে লিখয়াছেন, বিষ্কঃ অসুরগণের সম্মোহনের জন্থ বুদ্ধরূপে অবভ্ীণ হইয়াছিলেন, সেখ"? বুদ্ধচরিতের 
সুচনায় ক্ষেমেশ্র লিখিয়াছেন-_ 

পিজান্ সআান জধিনিজবল হালমর্তীয মলাঝাল্‌ লঙ্রাক্খী 
লজ্ন্নু ঘলাত্ত-জব্ব জনন দলপ্িঘা্য জক্থান্বিনী$মুল.॥ 
ভব কবম-নক্পীদধনি-দঘল: জানু: গাগা নিআ্মালি। 
মস্বীহুলাত্যক্য লহাঘিউন্হী জন্ম । আলবনলাৰ্‌ অনল: | 
“ক্স ধ লননাল্‌ জা আত ভামতপল-লাকহং 
ধিলিহ-বক্ডিন ক্বালাধীহী: তার ি। 15: 
জল-জক্দ্যয। ত্বলাঁন বিঘা দধ অদ- 
জাহ্ঘা-হয! অন্ভাহান্্া মনন ভ্লহক্যুল: ॥ 
1 8৪2336015 সাগগড 218০] 0৫ 104$9০ 9০০70 7:01010ছ) 0,292. 
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গৌড়াধিপ শশাঙ্ক । 


“পরম-ভাগবত” প্রথম ফ্রবসেন ২১৬ বলভী সম্বতে (৫৩৬ থুষ্টাবে ) সম্পাদিত একখানি তাস্র- 
শাসনের দ্বারা মাতাপিতার পুণ্য বৃদ্ধির এবং স্বকীয় এহিক ও পারগ্রিক কল্যাণের জন্য তাগিনেয়ী 
পরমোপাসিক দুড ডা-কর্ভৃক বলভী-নগরে প্রতিঠিত একটি বিহারে স্থাপিত বুদ্ধগণের পৃজ্োপহারের 
এবং ভিক্ষুসংঘের সেবার জন্য একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন । * শশাঞ্ছের প্রতিবন্দী হর্ষ স্বীয় 
তাত্রশীসনে আপনাকে «পরম মাহেশ্বর” বা শৈব বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, অথচ ইউয়ান্‌ 
চোয়াং লিখিয়াছেন, হর বুদ্ধের এবং বৌদ্ধ-শ্রমণের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যে দেশে, যে যুগে 
শৈব বা বৈষণব-সাধারণের যনে বৌদ্ধধন্-বিদ্বেষ স্থানলাভ করিতে পারিত না, সেই দেশের, 
সেই যুগের, শশাঙ্ষের ন্যায় একজন গৃহস্থ শৈবের পক্ষে, বৌদ্ধধর্শ-লোপের কল্পনা অসম্ভব । 

দ্বিতীয় কারণ, ইউয়ান্‌ চোয়াং স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন,--তৎকালে পুত বর্ধন, কর্ণন্ুবর্ণ, সমতট, 
এবং তাশ্রলিপ্ডি, বাঙ্গালার এই চারিটি প্রধান নগরে, বহুসংখ্যক বৌদ্ধশ্রমণ এবং অনেক বৌদ্ধমঠ 
স্তপ, এবং বোধিসত্ব-মন্দির বর্তমান ছিল। শশাঞ্চ এই সকল নগরের বৌদ্ধ-ক।ঠিকলাপের ধরবংস- 
সাধনের চেষ্ট। করিয়াছিলেন বলিয়। ইউয়ান্‌ চোয়াং তাহার গ্রন্থে কোনও আভাস প্রদান করেন 
নাই। শ্রমণগণের নির্ধ্যাতন এবং বৌদ-মন্দিরাদির ধ্বংস-সাধন করিয়া, নৌদদশ্বের মুসা টন 
যদি শশাঙ্কের উদ্দেন্ট হইত, তবে তিনি বরেন্দ্র, বাঁ এবং বঙ্গেই তাহার স্চনা করিতেন। 
বাঙ্গালার বৌদ্ধগণকে নির্ধবরোধে স্বধন্থান্ষ্ঠান করিতে দিয়া, তিনি যখন মগধে ও মিথিলায় 
[কুখীনগর প্রদেশে] বৌদ্ব-দলনে প্ররৃত্ত তষয়াছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে-_ ইহার মূলে সাস্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ ছিল না, স্বতন্ত্র কীরণ বিগ্বমান ছিল। বুদ্ধগয়া এবং কুশীনগর বৌদ্ধগণের প্রধান তীর্থ- 
স্থান। এই ছুই স্থানের বৌদ্ব-শ্রমণগণ বৌদ্ব-সঞ্পরদায় মধো নিশ্চয়ই অতান্ত প্রভাবশালা ছিলেন । 
শশাঙ্ক এবং হ্্ষবদ্ধনের বিবৌধ উপস্থিত হইলে, হর্ যখন মিথিল। এবং মগধ জয়ের চেষ্টা করিতে- 
ছিলেন, তখন হয়ত বুদ্ধগয়ী এবং কুশ্নানগরের শ্রম্ণগণ হ্যবর্ধনের অনুকূলে কোনও ঘড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হইয়াছিলেন, এবং এই অপরাধের দণ্ড দিবার জন্য শশাঙ্ক তাহাদের নির্যাতনে এবং বোধি-বক্ষাদি 
ধ্বংস করিয়া, ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র বুদ্ধগয়ার মাহাস্া-নাশে প্ররৃশ হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক জীবিত থাকিতে, 
হ্ষবর্ধন যে মগধে দ্বীয় প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হয়েন নাই, ইউয়ান্‌ চোয়াং প্রদত্ত শশান্কের মৃত্যু 
বিবরণই তাহার প্রধান প্রমাণ। 

গৌঁড়াধিপ শশাঙ্কের পরলোক গমনের পর, সহজেই তর্দীয় সাম্ত্রজয হ্সবর্ধনের পদানত 
হইয়াছিল । ইউয়ান্‌ চোয়াং বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানী পুগু বর্ধন, সমতট, তায্রলিপ্তি এবং 
কর্ণনুবর্ণের বিবরণে কোনও রাজার উন্নেখ করেন মাই। পুণু,বর্ধন, সমতট এবং তাত্রলিগ্তির 
প্রাচীন রাজবংশ সন্তবতঃ শশাঙ্ক কর্তৃক উন্ম,লিত হইয়াছিল এবং কর্ণনুবর্ণে শশাঙ্ষের উত্তরাধিকারী 
হর্ববর্ধন কর্তৃক সিংহাসনচাযত হইয়াছিলেন। ৬৪৮ থৃষ্টানে হর্বদ্ধনের মৃত্যুর পর, সপ্তম শতাব্দীর 
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শেষার্দের বাঙ্গাললার ইতিহাস ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন । মগধের আদিত্যসেন (৬৭৯ খুষ্টাবে) ধ্মহা 
রাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়া, অস্বমেখের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় তাহার আছি 
পত্য বিস্তার লাত করিয়াছিল কিনা, বলা স্ুুকঠিন। পরিব্রাজক ইৎসিং লিখিয় গিয়াছেন,-সগুষ 
শতান্দের শেষার্দে, সে্গচি নামক একজন পরিব্রাজক চীনদেশ হইতে জলপথে সযতটে বা বে 
আগমন করিয়াছিলেন। সেটি রাজভট নামক একজন নিষ্ঠাবান্‌ কৌদ্ধ-নৃপতিকে সমতটের 
সিংহাসনে আসীন দেখিয়।ছিলেন।* 
টায় অষ্টম শতাবের অত্যদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় বড়ই ছ্দিনের সুত্রপাত হইয়াছিল। 
উত্তরাপথের ইতিহাসে এই যুগ ঘোর পরিবর্তনের যুগ । হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর, উত্তরাপথে সার্বাতৌম- 
তত্্রশাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তৎপত্িবর্ডে, বিভিন্ন প্রদেশে, স্থিতিশীল শ্মতান্ত্র রাজতন্্-শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইতে অনেক বিলঘ্ব ছিল। অবিরত রাজবিপ্লব এই যুগের প্রধান লক্ষণ। বাঙ্গালার 
ভাগ্যে এই বিপ্লব-জনিত ক্লেশের ভার অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়াছিল । বিস্ধ্-প্রদেশের অবীশ্বর 
দ্বিতীয় জয়বর্ধনের [ রঘোলিতে প্রাপ্ত ] তাত্রশাসন হইতে জানা যায়,_“টৈলবংশতিলক" ্রীবর্দন 
নামক নরপতির সৌবর্ধন নামক পুত্র ছিল। এই সৌবর্ধনের আবার তিন পুত্র হইয়াছিল। 
বিনা ল্বুজ্িন-নি-বিভাহব্ৰ-ত" দীব্ত্ািন হমা-অর্লি। 
স্বভী জীনিজঘ ললন যল্দন্ল জন্মান্থ স্বীত্সান্সিন: 1৮ 
“ই'হাদিগের মধ্যে শৌধ্যািত একজন পরাক্রাস্ত-শক্র-বিদ্ারণ-পটু পৌগুধিপকে নিহত 
করিয়া, সমস্ত ( পৌগু,) দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ।”াঁ 
এই পৌড-বিজেতার কনিষ্ঠ সহোদরের প্রপৌন্র দ্বিতীয় জয়বর্ধন রখোলিতে প্রাপ্ত শাসনের 
সম্পাদন-কর্তী। এই তাশ্রশাসনের প্রকাশক শ্রীযুক্ত হীরালাল, অক্ষরের আফ্লুতির হিসাবে ইহাকে 
ৃষ্ীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করিতে চাহেন। সুতরাং দ্বিতীয় জয়বর্ধনের অনুললিধিত- 
নামা প্রপিভামতের অন্ুলিখি হন।ম। পৌওুাধিপহস্তা অএরজকে অষ্টম শতাবের প্রারজে স্থাপন করা 
যাইতে পারে। এই পৌও-জিৎ কোন্‌ দেশ হইতে আসিয়া, পৌও,দেশ আক্রমণ ' য়াছিলেন, 
তাহার বংশের নাম হইতে তাহার কথক্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। গোঁড়াধিপ শশ/ক্কের কলিঙ্গের 
মহাসামত্ত মাধবরাজ “টৈলোস্তব”-বংশীয় ছিলেন, তাহ। পুর্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য 
তাত্শাসন হইতে জানা যায়,-সপ্ুম শতান্ে উড়িস্যা ও কলিঙ্গ “শৈলোস্তব”-বংশীয় রাজ- 
গণের করতল-গত ছিল। অজ্ঞাতনামা “শৈলবংশীয়” পৌগু,জিৎ “শৌলোস্তব-বংশের” শাখাত্তর 
হইতে সমুডূত বলিয়া অগ্মাল হয়। এই অভিনব পৌওঁ1ধিপের নামের মত, ইহার পরিণাম সম্দ্ধেও, 


আমর] কিছুই জানি না। 
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গৌঁডাবিপ পাক: 


ট পৌঁগুদেশ যখন “শৈলবংীয়” আক্রমণকারীর পদানত, তখন হশোবর্শা নামক একজন 
ক্াভিলাবী নরপাল কাতকুজের সিংহাসন লাত করিয়া, হর্ববর্দনের রাজধানীর ূর্ব-গৌর 
পুনরুজ্জীবিত করিতে ঘন্বান্‌ হইয়াছিলেন। যশোবন্ার দি্িজয়-কাহিমী তর্দীয় সতাকবি বাকৃ- 
পতিরাজ কর্তৃক “গউড়বহো” নামক প্রীকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে ।* চীলদেশের 
টু ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে, ৭৩১ থৃষটান্দে শোবর্্া চীন সমাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
£৯হার পূর্বেই সম্ভবতঃ যশোবন্মার “গউড়বহো”-বর্ণিত দিখিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল। 

_বাকৃপতিরাজ্জের কাব্যের “গউড়” বা গৌডুপতি এবং “মগহনাহ” বা৷ মগধ-নাথ অভিন্ন ব্যক্তি; 
মর্থাৎ তৎকালে মগধেশ্বর শশঙ্ক-প্রবর্ডিত উত্তরাপথের পূর্বাংশের অধিপতি “গৌড়াধিপ"-উপাধিতে 
ভূষিত ছিলেন। বস্তুতঃ সপ্তম শতান্দের সুচনা হইতে [ দ্বাদশ শতাবের অবসানে ] তুরুত্ষ-বিজয় 
পর্য্যন্ত, গৌঁড়মগ্ুলের আ.্রান্তরীণ অবস্থা যখন যেরূপই হউক, “গৌড়েশ্বর” বা “গোৌঁড়াধিপ"- 

 উপাধিধারী নরপতির অশ্তাব কখনও উপস্থিত হয় নাই। যশোবন্থার প্রতিহ্ব্ী “গৌড়পতি” 
সম্ভবতঃ আদিতাসেনের প্রপৌত্র মঙারাজািনাজ দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত। বাকৃপতি লিখিয়াছেন,__ 
কান্তকুজ হইতে দিগ্থিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া, যশো বন্ধ যখন বিস্ধ্-পর্ববত অতিক্রম করিতেছিলেন, 
তখন “ভাহার ভয়ে, মদআবী গজের ললাট-নি£ক্হ জলের দ্বারা সম্ুখ-দেশ মায়া-নির্শিত নৈশ- 
অন্ধকারের মত অন্ধকার করিয়া, মগধ-নাথ পলায়ন করিলেন (৩৬৫ ক্লোক )॥” কিন্তু মগধ-নাথের 
পামস্তগণ পলায়ন করিতে সম্মত হইলেন না ফিরিয়া যুদধার্থ প্রস্তুত হইলেন। 

“পলায়নপর মগধ-নাথের (সামস্ত)-নৃপতিগণ প্রত্যাবর্তন করিয়া, উক্কা-নির্গত অগ্নিকণা-সমূহের 

ন্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন ( ৪১৪ শ্লোক) ॥ 

“সেই যুদ্ধের আরম্তে (যশোবর্্ার) শক্র-সৈন্যের শোণিতের ছ্বারা তাত্রবর্ণে রঞ্জিত মহীতল 

মেঘ হইতে পতিত বিছ্যুল্লতার ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিল (৪১৫) ॥ 
“রাজা! (যশোবন্মা ) পলায়ন-গর মগ্-নাথকে নিহত করিয়া, দারুচিনির সুগন্ধে পরিপৃর্ণ 
সমুদ্রতীর-বনে গমন করিয়াছিলেন (৪১৭) 0 

মগধ-নাথ যেরূপ সমরান্থুরাণী সামস্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া॥ যশোবন্ধার সম্মুখীন হইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়,_স্টাহার “গোঁড়াধিপ” উপাধি নিরর্থক ছিল না। কিন্তু বঙ্গ-পতি 
এই সামন্ত-চক্রের বহিভূতি ছিলেন। বাকৃপতি “মগধ-নাথের" গ্ঠায় বঙ্গ-পতির নামের উল্লেখ 
করেন নাই। তিনি এই মাত্র লিখিয়াছেন, যশোবর্দদা মগধ-নাথকে নিহত করিয়া, সমুদ্রতীর- 
স্থিত বঙ্গ-রাজ্যে উপনীত হইলে, অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্গেশর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বিজেতার 


প্দানত হইয়াছিলেন। 
যশোবত্া বাহুবলে 29 -সাততরাজ্য গু প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইলেও, তাহার ভাগ্যে অধিক দ্দিন 
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৯৫ 


গৌড়রাজমালা। 


সা্তাজা-সম্ভোগ ঘটিয়া উঠঠ নাই। পাবি খনভিকান রি ['৩* খাদে 
পরে] কাশ্মীরের অধিপতি ললিতাদিতা-মুক্রাপীড় আসিয়া, তাহাকে কান্তকুজ্ের সিংহাসন হইতে 
অপসারিত করিয়াছিলেন। * “রাজতরজিণী” এই ঘটনার চারিশত বৎসরের কিফিদধিক কাম 
পরে [ ১১৫* খুষ্টাবে ] সম্পূর্ণ হইয়াছিল, 1 এবং কন্কাণ সম্ভবতঃ জনগ্রুতি অবলঘনেই জনিতা- 
দিত্যের কান্তকুজ-বিজয়-কাহিনী সন্কলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে তাবে এই কাহিনীর 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে, ইহাকে ধতিহাসিক ভিত্তিহীন বলিয়া উড 
দিতে সাহস হয় না। কহুলণ লিখিয়াছেন,__লঙ্লিতাদিত্য-মুক্তাপীড় “কবি বাকৃপতিরাজ-্ীতব- 
ভূতি-আদি-সেবিত” ঘশৌবন্দাকে বশীভূত জরিয়া, কলিঙ্গ অভিমুখে যাত্র! করিলেন। তখন 
গৌড়মগ্ডল হইতে অসংখ্া হস্তী আসিয়া! তাহার (সেনার ) সহিত মিলিত হইল 

গৌড়ের মহাসামন্ত যেন কান্যকুক্-বিজয়ী লগ্গিতাদি হ্াকে করন্বরূপ এই সকল হস্তী প্রদান 
করিলেন। কহ্লণ-বর্ণিত ললি হাদিহার দক্ষিণাপথ-বিজয়-কাহিনী কিয়ৎ পরিমাণে কক্পনা-পরস্ত 
বলিয়া মনে হইতে পারে। যশোবন্ধার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৌড়ীয় মহাসামন্তকেও সম্ভবতঃ 
ললিতাদিত্যের পদানত হইতে হইয়াছিল; এবং নবীন সম্রাটের মনন্তাষ্টিরি জন্য, হস্তী উপচৌকন 
দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে বোধ হয়, ললিন্াদিহোর আজ্ঞান্ুসারে গৌড়পতিকে কাশীরে 
যাইতে 'হইয়াছিল। ললিতাদিভা স্বনির্শিত পরিহাস-পুর [ বর্তমান পররসপুরীড়ার ] নামক 
নগরে প্রতিঠিত “পরিহাস-কেশব” নামক নারারপ-ূর্ঠিকে মধাস্থণ্‌ জামিন ] বাখিয়া। প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন,-শিনি গৌড়পতির গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তথাপি কোন কারণ বশতঃ 
ঘাতৃক নিযুক্ত করিয়া, পরিহাসপুরের অনতিদূরস্থিত ত্রিগ্রাম নামক স্থানে গৌড়রাজের বধ সাধন 
কৰাইয়াছিলেন। এই সংবাঁদ যখন গৌড়ে পহুছিল, তখন গৌঁড়পন্িন একদল ভৃতা এই নৃশং 
সভার প্রতিশোধ লইবার জন্য, শারদাতীর্থ-দর্শনে যাইবার ভাথ করিয়া, কাশীর প্রবেশ করিলেন ? 
এবং পরিহাস-কেশনের মন্দির অবরোধ করিলেন। পুজকগণ তখন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
দিলেন। গৌড়-যোদ্ধগণ প্রবল পরাক্রমের সহিত মন্দির আক্রমণ করিয়া, রামস্বামী নামক রজত 
নির্শিত আর একথানি নানায়ণ-নুঠি দেখিতে পাইলেন, এবং পরিহাস-কেশবভ্রযে ঠাহা তাজিয়া 
ধূলিসাৎ করিলেন । ইতিমধ্যে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে সৈন্য আশিয়া। তাহাদিগকে 
বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইল। গৌড়ীয়গণ যখন রমন্থমীর মৃত্তি ভাঙ্ষিতে বিব্রত, তখন কাশ্মার-সৈনা 
তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া, পশ্চাৎদিক হইতে ঠাহাদিগের শিরশ্ছেদ করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
সেদিকে দৃকপাৎ না করিয়া, গৌঁড়ীয়গণ মূডি-ধ্বংসে নিঝিষ্ট রহিলেন ; এবং একে একে সকলেই 
শক্রুর তরবারির আঘাতে নিহত হইলেন । কহলণ লিখিয়াছেন,_“দীর্ঘকালে লঙ্ঘনীয় গৌড় 


*. এয্‌, এ, টিন অনুদিত “রাজতরঙ্গিণীর” জনক ও টিপ পনী ভ্রষ্টবা। 
1 পন্মিশ্িয ফা লিংগীদা হব্তিলী থীতলহ্কলাল্‌ ॥ (8১৪৮) |” 


৯১৬ 


গৌড় ও কাশ্মীর । 
_ইইতে কাশ্মীরের পথের কথাই ব! কি বলিব, এবং মৃত প্রহর প্রতি তক্তির কথাই বাকি বলিব? 
গৌড়গণ তখন যাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন, বিধাতার পক্ষেও তাহা সম্পাদন করা অসাধ্য ।...... 
অগ্ভাপি রামস্বামীর মন্দির শূন্য দেখিতে পাওয়া! ঘায়। এবং গৌড-কীরগণের হশে পৃথিবী পরিপূর্ণ |” 
প্রচলিত জনঞ্রতি অবলম্বনেই কন্মাণ এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাঁকিবেন। সুতরাং ইহাকে 
অমূলক মনে করিবার কারণ নাই। কহুলণ ললিতাদিত্যের অশেষ গুণগ্রামের এবং কীন্তি-কলাপের 
বর্ণনা করিয়াও, তাহার ছুইটি মাক্র দুষ্কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন । প্রথম হুষকার্যয।_-স্ুরাপান-জনিত 
মত্ততা-বশে ললিতাদিত্য এক সময় প্রবরপুর (শ্রীনগর ) দগ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় 
ষকার্য,_গৌড়পতি-বধ। অমূলক হইলে, অপ্রাকুতের সম্পর্ক-বর্জিত এই দুইটি ঘটনা, বিশেষতঃ 
! বিদেশীর মাহাস্ব্-স্থচক গৌড়বধ-বৃতান্ত চারিশত বংসরকাল জনসাধারণের স্থৃতিপথারঢ থাকিত 
: না। ললিতাদদিত্য বা তাহার সেন! যে এক সময় গৌঁড়-সীমান্তে অবস্থিত মগধ পর্যাস্ত পনুছিয়া- 
ছিল, কহুলণ দিগ্থিজয়-বিবরণে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া! থাকিলেও. প্রসঙ্গাস্তরে তাহার 
_ উল্লেখ করিয়াছেন। ললিতাদদিত্যের মন্ত্রী চন্কুণ ললিতাপিতাকে একস্লে বলিতেছেন,-_“মগধদেশ 
হইতে ষে বুদ্ধ-ূত্তি গজ-স্ন্ধে করিয়া আনা হইয়াছে, তাহা প্রদান করিয়া আমায় অন্ুগৃহীত 
করুন|” অবাস্তর প্রসঙ্গে উল্লিখিত মগধ হইতে এই বুদ্ধমূর্তি আনয়ন-বিবরণ অবিশ্বাস করা যায় 
না; এই স্থানেই গৌড়-পতির সহিত ললিতাদিত্যের সঘন্ধ স্থচিত হইয়াছে। 
যশোবন্মার সাগ্্রাজ্য-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ের সহিত কান্কুজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সুযোগে, এবং গৌড়াধিপ কাশ্বীরে নিহত হইবার পর, তগদত্ত-বংশীয় 
হর্যদেব, গৌড়মগ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া, এক বিস্তৃত রাজোর প্রতিষ্ঠ| ধরিযাছ্িখেন। নেপালের 
রাজা জয়দেব-পরচক্রকামের ১৫৩ হর্ষ-সঘতের [৭৫৮ খষ্টাব্দের ] শিলালিপিতে এই হর্যদেবের 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে,_-জয়দেব ভগদত্ত-বংশীয় “গৌড়োডাদি- 
কলিঙ্গ-কোশল-পতি* হর্যদেবের কন্ঠ রাজ্যমতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । বাণভট্ের 
“হ্র্চরিত” এবং আসাম প্রদেশে প্রাপ্ত তীত্রশাসন-নিচয় হইতে জানা যায়,-প্রাচীন কামরূপের 
নৃপতিগণ নরক এবং তগদত্তের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। হর্ষদেব সম্ভবতঃ কামরূপের 





* দ্ধ হীঘজাল-ত্বীআা গ্যানী নঙ্ষি: ন্ধ  দ্দী। 

বিথান হদ্যনাচ্থ লহাত্নীভ অি্ষিন মলা ॥ 

ক ফু ম্ঃ মঃ রঃ 

কহাসি ভজ্ঘন মন্ম' বালন্লানি-ঢুবাব্যন ।” 

রক্সাব্ বীত-বীবামা নার ঘঙ্গতা ডল: | (812হ২-২) 
1 “িজজ্জান্ দিকণাদিলপ্লাবঘন্যী অতাস্মন। 

কৃল্বা ভুঝন-ঘিক্ৰ' লঙ্সলীয় অন্ব্ষ্কানাল্‌ | (814৫ )” 

|:150882 200এ8জ্আডা? ৮০1 1৯) 7,778. 


৩ ৮৭ 


গৌড়রাজমালা। 
প্রাচীন রাজবংশ-সমুস্তব ছিলেন; এবং কামরূপ ত্যাগ করিয়া, কামরূপের পূর্ব সীমান্ত করতোয়া 
নদী পার হইয়া, গৌঁড়ে আসিয়া, যশোবর্্ার সাত্রাজ্ের অধঃপতনজনিত উত্তরাপথব্যাগী বিপ্লবের 
সময়, গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ এবং দক্ষিণ কোশল লইয়া, এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, করিবার অবমর 
পাইয়াছিলেন। 
রাজতরঙ্গিণীতে, থুঠীয় অষ্টম শতাব্দীর চতুর্থপাদের আরন্তে, বাজলায় আর একটি অভিনব 
রাজবংশ-প্রতি্ঠার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কছুলণ লিখিয়াছেন,_-লললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড 
কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহন করিয়াই,* বৃহৎ একদল সেন! লইয়া, পিতামহের স্ঠায় দিখিজয়ে 
বহিগর্তি হইয়াছিলেন। জয়াপীড় কাশীর হইতে সরিয়া গেলে, তদীয় শ্তালক জজ্জ বলপুর্বক 
সিংহাসন অধিকার করিয।ছিলেন। তৎপর সৈম্গণও জয়াপীড়কে পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। তখন তিনি সঙ্গী সামন্তরাজগণকে বিদায় দিয়া অর কিছু 
সৈন্ত লইয়া, প্রয়াগ গমন করিয়াছিলেন ; এবং তথা হইতে একাকী ছব্পবেশে বহিগ্ি হইয়া, ক্রমে 
গোঁ বর্দন-নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। পৌগু বর্ধন তখন “গোঁড়রাজাশ্রিত” এবং জযন্ত-নামক 
সামস্ত নৃপতির রক্ষণাধীনে ছিল। জয়াপীড় “সৌরাজা” (সুশাসিত) এবং “পৌরবিভূতি” 
ভূষিত পু বর্ধনে এক নর্ভকীর গৃহে আশ্রয় লইলেন ; এবং একটি সিংহ-হত্যা করিয়া, আত্ম- 
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন । তখন রাজ। জয়ন্ত জয়াগীড়ের সহিত স্বীয় ছুহিতা। কল্যাণদেবীর 
বিবাহ দিলেন। *জয়াপীড় বিনা আয়োজনে গৌড়ের পাঁচজন নরপালকে পরাজিত করিয়া, 
শ্বশুরকে গৌঁড়াধীশের আসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, পরাক্রম প্রকাশ করিখ।ছিসেন 1” যতদিন না 
সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জ্যন্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, ততদিন জয়ন্ত প্রকৃত এঁতিহাসিক- 
ব্যক্তি, কি জয়াগীড়ের অজ্ঞাতবাস-উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র, তাহা বলা কঠিন। $ 





* কন্্্রণের মতামৃসারে ৭৫১ হু ষ্টানে জয়াপীড়ের রাজ্জা লাভ নির্ধারণ করিতে হয়। কিন্ত ছ্টিন দেখাইয়াছেন, 
ইহার তায় ২৫ বৎসর পরে জয়াপীড় প্রকৃত প্রস্তাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
1 “নীতহালাম্মঘ মুল" জম্রণীজ্মান অন্তুলা। 
মন্দির াদাঘ লযাৰ দীত্তুনন্ন ॥ (81১২) 1৮ 
ক এন্মঘাছিলাঘি স্বানথী লব্ষ হজ চন্জাসাম্বল্‌। 


হস্ত বীভাঘিসাজিজা স্বয়ং অন্ীম্্হন্‌ ॥ (818৫) 
$ আীমুত লগেন্্রনাথ বসু পচ্যবিদ্যা যহার্ণব মহাশয় "ত্রাঙ্মণ-কাও" নামক গ্রন্থের প্রথমাংশে কহ্দণোক্ত “জয়ন্ত” 


এবং কুলপপঞ্জিকা-সমূহে উল্লিখিত পঞ্্রান্মণ-আনয়নকারী “আদিশৃর”কে অভিন্ন বলিয়া! প্রতিপাঁদন করিতে যত্তব 
করিয়াছেন। তাহার প্রথম ঘুকতি :--“ধর্মপালের পূর্বে এখানে জয়ন্ত ব্যতীত আর কোনও হিন্দু রাজাকে ধরূপ 
উচ্চ সম্ামে অলঙ্কত দেখি না। ইত্যাদি কারণে সহজেই বোধ হইতেছে, গৌড়াধিপ জয়ন্ত জামাতা কর্তৃক 
পঞ্চগড়ের অধীশ্থর হইলে, “আদিশূর" উপাধি গ্রহণ করেন (১১১ পৃ)।” কুলপঞ্জিকার আদিশুর ভিন্ন “পঞ্চগোঁড়া- 
ধিপ" উপাধিধারী বাঙ্গালার আর কোন স্বাধীন হিন্দু রাজার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায় নাই। শিলালিপি, তান্রশাসন, 
এবং তথকালীন সংস্কত গ্রন্থে দেখা যায়, বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দুন্বগতিগণ “গৌড়াধিপ” বা “গৌড়েঙর” উপাধি 
লইয়াই তৃপ্ত ছিলেন। আর কহ্ণই থা জয়ণ্ডকে “পঞ্চগৌড়াধপ" বলিলেন কোথায়? কন্াণ বছবচনাস্ত পপ” 
শৌড়ধিপান্‌" [ গৌঁড়ের পাঁচ জন নৃপতির ] উদ্মবখ কারয়াছেন; একবচনাস্ত “পঞ্চগৌড়াধিপম্‌" লিখিত ধান নাই। 


৯৮ 


গৌড়ে বছুসরাঞ্জ। 


ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত আশরফণপুর নামক গ্রামে প্রাপ্ত ছুইখানি তাত্রশাসনে 
সম্ভবতঃ বঙ্গের এই ধুগের রাজকীয় ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ছুইখানি 
তাত্রশাসনে এক অভিনব রাজবংশের পরিচয় পাওয়! যায়।* সুগতে, তীয় সংঘে, এবং তরদীয় 
ধর্মে দৃঢ়তক্তিমান্‌ “সমগ্র পৃথিবী-বিজেতা [ ক্ষিতিপিষমহিহোেনিজি হ1 1৮ শ্রীমৎ খড়ৌগাগ্তষ এই 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা । খড়েগাদ্যমের উত্তরাধিকারী [ তদীয় পুত্র] “ক্ষিতিপতি” জাতখড়গ। 
জাতখড়গ সন্বন্ধে প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন, “বায়ু যেমন তৃণকে এবং করী যেমন অশ্ববৃন্দকে বিধ্বস্ত 
করে, তিনিও সেইরূপ স্বীয় শৌর্ধ্য-প্রভাবে সমস্ত শক্রকুল বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন” জাতখড়েগর 
পুত্র এবং উত্তরাধিকারী “অশেষক্ষিতিপাল-মৌলিমালা-মণিদ্যোতিত-পাদপীঠ,, “নির্জিত শক্ত” 
জ্ীদেবখড়গ। দ্বিতীয় তাত্রশাসনে দেবখড়েগর পুত্র রাজরাজের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । এই 
রাজবংশ সঘন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই এযাবৎ জানা যায় নাই। 
যশোবশ্ব। কতক “গোৌড়বধ” হইতে, গৌড়মগুলের অপরাপর অংশে ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতে 
থাকিলেও, খড়গ-রাজগণের শাসনাধীনে বঙ্গ সম্ভবতঃ শাস্তিলাত করিয়াছিল। কিন্তু ৭৮৪ থুষ্টাবের 
পরে, আর এক বহিঃশক্র বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া, বঙ্গের শাস্তিতঙ্গ করিয়াছিল, এবং গৌড়ের 
বিপ্লবানল প্রবলতর করিয়! তুলিয়াছিল। বাঙ্গ'লার এই নবাগত অতিথি গুর্জরের (বর্তমান 
রাজপুতনার ) প্রতীহার-বংশীয় রাজা বৎসরাজ। জিনসেন প্রণীত জৈন-হরিবংশের উপসংহারে 
উক্ত হইয়াছে-_ 
“মানতজ্মনন্ত্ ঘমন্ত হিম দন্বীনঘুন্নহা 
ঘানীরাস্ুঘলান্রি জদ্যন্দজ স্মীঅন্ধম হি । 
ঘুনাঁ স্রীলহল্লিলুন্কলি ভ্ত অন্ঘহাজ দা 
ঘীযাজালছিননভ লমস্তুন নী নহাক্তনি ॥৮ 
4৭০৫ শাক ( ৭৮৩-৭৮৪ খৃষ্টাব্দ ) যখন ইন্তরায়ুধ নামক (রাজ) উত্তরদিক্‌ পালন করিতে- 
ছিলেন; ক্ষ্ণরাজের পুত্র প্র/বল্পত (রাষ্ট্রকূটরাজ এব ) দক্ষিণদিক্‌ পালন করিতেছিলেন ; যখন পূর্বব 








উ্ত গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠার ২নং টাকায় বু মহাশয় ব্রাক্ষণডাঙ্গা নিবাসী ৮ বংশীবিদ্যারতু ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিক 
হইতে উদ্ধৃত কারয়াছেন,“মুযম শত ৰাক্মাদি খীজঘল লূনল ন্ব। লান্দাদি ইফ্মহুদ্না হারী মাঘন্ত সবাম্ভলী॥” 
এই টীকার টীকায় আবার লিখিয়াছেন। দন্াহিযবনুলল অ।" এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়।” অন্য কোন 
পুস্তকে এই পাঠীস্র লক্ষিত হয়, না একই পুস্তকের টিকায় পাঠাস্তর প্রদত্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে বু মহাশয় কিছুই 
বলেন নাই। জয়ন্ত এতিহাসিক ব্যক্তি হইলে, ১১** বৎসর পূর্বের জীবিত ছিলেন। আর বংশীবিদ্যারত্ুঘটক উন- 
বিংশ শতাব্দীর লোক । বংশীবিদ্যারতু কোন্‌ মূলগস্থ হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মুলগ্রন্থ কোন্‌ 
সষয়ে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার এতিহাসিক মুল্যই বা কত, ইত্যাদি বিষফ়ের সম্যক বিচার না করিয়া। এ বড় 
একটা কথা স্বীকার করা ঘায় না। টি 
*.:005:000128 4. 8.8. ৬০1. [5 ০.6 


১৯ 





গোৌঁড়রাজমালা। 


দিক্‌ ভ্ীমান্‌ অবস্থিরাজের শীসনাধীনে, অপর (পশ্চিম) দিক বসরাজ ( নামক ) নৃপতির শামনা 
ধীনে; এবং সৌর্ধ্যগণের রাজ্য বীর জয়বরাহের শাসনাধীনে ছিল ।””* 

এই পশ্চিম-দিকৃপাল বংসরাঙ্গ অব্তি(মালব)-রাজকে পরাজিত, এবং বাঙালা আক্রমণ করিয়া 
গঁড়পতি এবং বঙ্গপতি উভয়কেই পরাভূত করিয়াছিলেন ; এবং উভয়ের রাজছত্র কাড়ি বা 
ছিলেন। কিন্তু যশোবন্ধার ন্যায় বংসরাজকেও, শক্রর তাড়নায়, অচিরকালমধ্যেই গৌঁড়বঙ্-বিদ্র- 
ফল-সস্ভোগে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। র ্রকুট-রাজ এব বৎসরাজকে নবজিত প্রদেশনিচ় ত্যাগ 
করিয়া, রাঙ্জপুতনার মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। করব ৭৭৫ হইতে ৭৯৪ থুষটামের 
মধ্যে রাষ্ট্রকুট-সিংহাঁসনে অধিঠিত ছিলেন। ঞঁবের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোবিন্দ বংস- 
রাজকে দমন রাখিবার জন্, অনুজ ইন্্রাজকে লাটের [ দক্ষিণ গুজরাতের ] “মহাঁসামস্তাধিগতি" 
পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দের ওয়ানি এবং রাধনপুরের তাত্রশাসনে বৎসরাজের 
গৌড়বঙ্গ-বিজ্ঞ় এইরূপ স্চিত হইয়াছে,_“তিনি (ঞ্রব) অভ্ুল-পরাক্রম সেনাবলের দ্বারা 
হেলায় গৌড়রাজা জয়-জনিত অহঙ্কারে মত্ত বৎসরাজকে অচিরাৎ দুর্গম মরুষধ্যে তাড়িত করিয়া 
কেবল যে (তাহার ) গৌড়জয়-লন্ধ শরদিনদু-ধবল ছত্রদ়্ই কাড়িয়া। লইয়াছিলেন এমন নহে 
তৎক্ষণাৎ তাহার দিএঞ্রধাপী বশও কাঁড়িয়া, লইয়াছিলেন।” 1 ইন্দ্ররাজের পুত্র কর রাজের ৭৩৪ 
শকের (৮৯২ খুষ্টাৰের) বরোদায় প্রাপ্ত তাত্রশাসনে এই ঘটনা আরও স্ছুটতর হইয়াছে। 
এই তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে”_.“প্রভু (তৃতীয় গোবিন্দ) পরাজিত মালবরাজকে রক্ষা 
করিবার জন্ত, তাহার (কক্করাজের) এক হস্তকে, গৌঁড়েন্্র এবং বলগপতিবিজেতা, ছুরাশামত্ 
গুর্জরপতির আক্রমণার্থ আগমন-খথের সুদ অর্গলে পরিণত করিয়া, অপর হত্তকে রাজা- 
ফলম্বরূপ উপভোগ করেন।” এই এগুর্জর-পতি”ও অবগ্ঠই বৎসরাজ। কারণ, পরব কর্তৃক 
গুজরাত ও মালবে গাষ্ট€ট-পরধ্ স্থাপিত হইলে, আর কোনও গর্জরপতির পুনর্ধার গৌড়বন্ধ- 
বিজয়ের অবসর গাইবার সন্তাবন! ছিল না। ককরাজের এই তাত্রশীসন প্রমাণ করিতেছে 
বৎসরাজ ৮১২ খুষ্টাব পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন৷ 
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মাহস্ন্ায়-_-গোপাজ। 


এশৈলবংহীয়”ঃ গৌড়পতির অভ্যুদয় হইতে আরম্ত করিয়া, বৎসরাজের আক্রেমণ-পথ্যন্ত পুনঃ 
পুনঃ বহিঃশত্রর আ্মণের এবং রাঁজবিপ্লবের ফলে; গোঁধ-যগুলের আত্যন্তরীণ অবস্থা যে কিন্প 
শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে। কাধ্যত দেশে 
রাজশীসন ছিল না। নুুযোগ পাইয়া, সবল ছুষ্টগণ অবশ্যই ছুর্বধল প্রতিবেশী উৎপীড়ন করিতে 
আরস্ত করিয়াছিল। এই সময়ের গৌড়মগ্ডলের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, ভারানাধ লিখিয়া গিয়াছেন-_. 
“উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং প্রাচাদেশের আর পাঁচটি প্রদেশের বিভিন্ত্র অংশে প্রত্যেক ক্ষততিয়। প্রত্ত্যেক 
্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক বৈশ্ঠ পার্শববস্তা ভূভাগে আপন আগন প্রাধান্ত স্থাপিত করিয়াছিলেন? কিন্ত 
সমগ্র দেশের কোনও রাজা ছিল না।”* সন্কৃত ভাষায় এইরূপ অরাঙ্গক-অবস্থাকেই “মাতস্ত- 
যায়” কহে। এই “মাধস্বস্তায়ের” ফলে গৌড়মণ্ডলে পালরাজগণের অন্যুদয়। 

“মাত্স্ত-ন্টায় দুর করিবার অভিপ্রায়ে, জনসাধারণ [ প্রকৃতিভিঃ] বপ্যটতনয় গোপালকে 
রাজলক্্ীর করগ্রহণ করাইয়াছিলেন,”__ গোপালের পুত্র ধর্মপালের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাত্্রশাসনে 
গোপালের রাজপদ-ল|তের এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । তারানাথও এই নির্বাচনের উল্লেখ 
করিয়াছেন; এবং গোপাল প্রথমে বাঙ্গালা দেশে রাজপদে নির্বাচিত হইয়া, পরে যগধ 
বশীভূত করিয়াছিলেন, এইরূপও লিখিয়া গিয়াছেন।ঁ গোঁড়র11&র প্রতিষ্ঠাতা শশা বাঙ্গালী 
ছিলেন; এবং তারানাথের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, মনে করিতে হয়-_বাঙালার 
জনসাধারণ কর্তৃকই [ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে গোপালের নির্বাচনশ্ত্রে ] “মাৎম্য-ন্ায়” বিদুরিত 
এবং গৌড়রাষ্ট্র পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল । যদিও তারানাথ গোপালের নির্বাচনের আট শতাব্দেরও 
অধিক কাল পরে | ১৬০৮ খুষ্টা্ধে ] মগধের ইতিহাস সঙ্কদন করিয়। গিয়াছেন, তথাপি তাহার এই 
বিবরণ যে অমূলক নহেঃ সমসাময়িক লিপিতেও তাহার আভাস পাওয়া খায় । আমরা ধর্ম- 
পালের প্রসঙ্গে দেখিতে পাইব, প্রতীহার-পলাজ ভোজের সাগর-তালের শিলালিপিতে ধশ্মপালকে 
“বঙ্গপতি” এবং তাহার সেনাগণকে “বাঙ্গালী” [ বঙ্গাণ] বলা হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশকে গাঁল- 
রাজগণের আদি-নিবাস ন! ধরিয়া লইলে, এইরূপ উল্লেখ নিরর্থক হয়। 

থালিমপুরে গ্রাপ্ত তাত্রশাসনে গোপালের পিতামহ “সর্ধবিদ্ভাবিদ” [ সর্ধবিষ্াব্দাত ] এবং 
তাহার পিত1 বপ্যট “খগডিতারাঁতি” (রি কীর্ঠিকলাপ দ্বারা! সসাগরা-ধরা-মগুনকারী 
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গৌড়রাজমালা। ৃ 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা হইতে অন্থমান হয়,-বপ্যট সম্বন্ধ এবং সমর-কুশল ছিলেম। 
গোপাল রাজপদে নির্বাচিত হইয়াই, সম্ভবত গৌড়মণ্ডল একচ্ছত্র করিতে যত্ববান হইয়াছিলেন; 
এবং গুর্জরপতি বসরাজ [৭৮৪ হইতে ৭৯৪ ৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে ] যখন রাষট্রকুট-বাজ 
গ্রব কর্তৃক বাজপুতনার মরুভূমিতে বিতাঁড়িত হইয়াছিলেন, তখন স্বীয় উদ্দেস্ত সাধনের অবসর 
লাত করিয়াছিলেন। দেবপালের [যুজ্েরে প্রাপ্ত ] তাত্রশীসনে উক্ত হইয়াছে+_গোপাল সমু 
গর্ধ্স্ত ধরণীমগ্ডল অধিকার করিয়াছিলেন ; এবং তারানাথ লিখিয়াছেন,_-গোপাল মগধ অধিকার 
করিয়াছিলেন। হয়ত মিথিলা বা তীরভুক্তি [ব্রিুত ]ও তাহার পদানত হইয়াছিল। তীর- 
তুক্তি যে পাল-নরপালগণের অধিকারভুক্ত ছিল, নারায়ণপালের [ ভাগলপুরে প্রাপ্ত ] তাত্রশাসন 
তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে ; অথচ কথন্‌ যে তীরভুক্তি অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা কোনও তাত্্র- 
শাসনে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং গোপালই তীরভুক্তি অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ অন্গুমান 
করা যাইতে গারে । 
গোপাল গৌড়মগ্ল একছত্র করিয়া, কালগ্রাসে পতিত হইলে, তদদীয় উত্তরাধিকারী ধন্দর্পাল 
পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই, গৌড়াধিপ শশান্কের ন্যায় উত্তরাপথের সাব্ঘভৌমের পদ- 
লাভের জন্ যত্তবান হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক খেখানে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন, ধন্্পাল সেখানে 
কুতকাধ্য হইলেন। ধশ্বপালের [ খালিমপুরে প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,_দতিনি [ ধর্শ- 
পাল ] মনোহর ভ্রতঙ্গি-বিকাশে ( ইঙ্গিতমাব্রে ) ভোজ, মতস্ত, মদ্র, কুরু, যু, যবন, অবস্তি, গন্ধার, 
কীর প্রত্ৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতিপর|যণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া 
কীত্তন করাইতে করাইতে, হষ্টাচত্ত পঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মন্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত 
করাইয়া, কান্যকুজবাজকে রাজজ্রী। প্রদান করিয়াছিলেন ।” এই ঘটনাটি নারায়ণপাপের [ভাগল- 
পুরে প্রাপ্ত] তাত্রশাসনে আরও সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। যথাঁ“ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শত্র- 
গণকে পরাজিত করিয়া, পরাক্রাস্ত [ ধন্মপাল ] মহোদয়ের [ কান্তকুঞ্জের ] রাজগ্রী উপার্জন করিয়া 
ছিলেন ; এবং পুনরায় উহা। প্রণত এবং প্রাথী চক্রাযুধকে প্রদান করিয়াছিলেন।” পঙ্ডি৬গণ 
অনুমান করেন,__-এই ইন্দ্ররাজই জৈন-হরিবংশে উল্লিখিত উত্তর-দিকৃপাল ইন্দ্রামুধ। গর্ভ» এবং 
যালবের বহির্ভাগে অবস্থিত, গান্ধার [ পেশোয়ার প্রদেশ ] হইতে মিখিলার সীমাস্ত পথ্যন্ত বিস্তৃত 
সমস্ত উত্তরাপথ ইন্ত্রায়ুধের করতলগত ছিল। ধশ্মপাল ইন্্রানধ এবং তাহার সামস্তগণকে পরাজিত 
করিয়া, উত্তরাপথের সার্বভৌমের সমুন্তুত পদ লাভ করিয়াছিলেন। এত বৃহৎ সাম্রাজ্য শ্বয়ং 
শীসন করিতে সমর্থ হইবেন ন। মনে করিয়া, তিনি আদুধ-রাঞ্বংশীয় আর এক জনকে [চক্রায়ুধকে] 
স্বকীয় মহাসামন্ত্পে কান্তকুক্জে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তারানাথ পালরাজগণের যে বংশ- 
তালিকা প্রদান করিয়! গিয়াছেন, তাহ বহু প্রমাদপূর্ণ। তারানাথ ধশ্মপালকে গোপালের প্রপৌন্র, 
দেবপালের পৌন্র, এবং রসপালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ১ কিন্তু ধর্দপালের সাআজ্যের যে 
বিবরণ প্রদ্ধান করিয়া! গিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে ভাভ্রশাসনের প্রমাণের অনুযায়ী । তারানাথ 


৬ 


ধর্মপাল। 


লিখিয়াছেন,--*ধর্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপ, তিরহৃতি, গৌড় প্রভৃতি 
অধিকার করিয়াছিলেন, অতএব তাহার রাজ্য পূর্বদিকে সমুদ্র হইতে পশ্চিমে তিলি (দীল্লি?) 
_ পর্যযস্ত, এবং উত্তরে জলম্ধর হইতে দক্ষিণে বিশ্ধাপর্ধবত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার সময়ে রাজা 
চক্রায়ধ পশ্চিমদিকে বীজন্ব করিতেন ।”* 

কোন্‌ সময়ে যে ধর্মপাল পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইন্্রায়ুধকে পরাভূত করিয়া 
উত্তরাপথের সার্বভৌম হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। রাষট্রকুট-রাজ অমোঘবর্ষের 
একথানি অপ্রকাশিত তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে+_-অমোধঘবর্ষের পিতা তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরাপথ 
আক্রমণ করিলে-_- 

“ব্যদনীদননী তব ঘহ্য মন্থন হ্বী ঘনান্তন্গায্ী ॥৮1 

“ধর্মূপাল] এবং চক্রামুষ এই উতয় নৃপতি স্বয়ং আসিয়া, (গৌবিন্দের নিকট ) নতশির 
হইয়াছিলেন।” ধর্পাল প্রকৃত প্রস্তাবে তৃতীয় গোবিন্দের নিকট নতশির হইয়া থাকুন আর 
নাই থাকুন, এই পংক্তিটি প্রমীণ করিতেছে” _রাষ্ট্রকুট-রাঙ্জ তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পূর্বে, ধর্খব- 
পাল চক্রায়ুধকে কান্তকুজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ ৭৯৪ হইতে 
৮১৩ থুষ্টাব্ূ পর্যন্ত, এবং অমোঘবর্ধ ৮১৭ হইতে ৮৭৭ থুষ্টা পধ্যন্ত রাষট্রকুট-সিংহাসনে 
অধিঠিত ছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে।1 অনেকে মনে করেন।_৮১৭ খুষ্টাবের 
২৩ বৎসর পৃর্ধেঃ তৃতীয় গোবিন্দ পরলোকগমন করিয়াছিলেন, এবং অমোঘবর্ষ পিতৃরাজ্য লাভ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ধাহার রাজত্ব সুদীর্ঘ ৬১ বৎসরকাল স্থায়ী হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান 
আছে, তাহার রাজ্যাভিষেককাল আরও পিছাইয়া ধরিয়া, ৬১ বৎসরেরও অধিককাল-ব্যাপী 
রাজত্ব কল্পনা অসঙ্গত। তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ ধরিয়া 
লইয়া, ইহার ২১ বৎসর পূর্বে, [ ৮১৫ কি ৮১৬ ুষ্টান্ে ] ধর্মপাল ইন্দরামুধকে পরাভূত এবং চক্রা- 
মুধকে কান্যকুজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এবং এ ঘটনার অব্যবহিত পৃর্বেবই, 
পিতৃ-সিংহাসন লাত করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। 

৮১৭ থৃষ্টান্ের এত অল্পকাল পূর্বে, ধর্মপালের রাজ্যলাত অন্থুমানের কারণ, ধর্শপালের পুত্র 
দেবপালের যুন্েরে প্রাপ্ত তাত্রশীসনে উক্ত হইয়াছে-_ধর্মপাল রাষ্ট্রকুট-তিলক শ্রীপরবলের ছুহিতা 
রঞধাদেবীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যতারতের অন্তর্গত “পথরি” নামক করদ-রাজ্যের 
প্রধান নগর পথরিতে অবস্থিত একটি প্রস্তর-স্তভ-গাত্রে উৎকীর্ণলিপি হইতে জানা যায় ; রাষ্ট্র 
কূট পরবলের রাজতব-কালে [ সম্বৎ ৯১৭ ব1 ৮৬১ থুষ্টাবে ] পরবলের প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক এই ত্তস্ত 
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গৌড়রাজমালা । 


প্রতিঠিত হইয়াছিল। এ পর্য্যস্ত এই স্তস্ত-লিপিতে উক্ত গরবল ভিন্ন আর কোন রাষ্ট্রকুট-বংশীয়- 
পরবলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই । এই নিমিত্ত, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন,-_এই স্বস্ত- 
লিপির পরবলই ধর্দপালের পত্রী রপ্াদেবীর পিতা । এই অন্ুমানই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম 
পাল দীর্ঘকাল সিংহাসনে আরূঢ ছিলেন। খালিমপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসন -ঠাহার “অভিবর্ধমান- 
বিজয়-রাজ্যের ৩২ সম্বতে” সম্পাদিত হইয়াছিল; এবং তারানাথ লিখিয়াছেন, ধর্পাল ৬৪ বৎসর 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । ৮১৫ সালে রাজ্যের আরম্ভ ধরিলে, তারানাথের মতাম্সারে, ৮৭৯ খৃষ্টান 
ধর্মপালের রাজত্বের অবসান মনে করিতে হয়। খালিমপুরের শাসনোক্ত ৩২ বৎসর, এবং জন- 
শ্রুতির ৬৪ বৎসরের মধ্যে, ধর্মপাল অন্যন ৫০ বৎসর বা ৮৬৫ থুষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
এরূপ অনুমান কর| অসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে, [ ৮৬১ খুষ্টান্বে] পথরির লিপি সম্পাদনকালে, 
পরবল যে বার্ধক্য উপনীত হইয়াছিলেন, এক্স্‌প মনে করিবার কারণ আছে। এই লিপিতে উক্ত 
হইয়াছে রাষ্ট্রকূটবংশীয় জেজ্জ নামক নরপত্তির অগ্রজ অসংখ্য ক্রণটসৈন্ত পরাজিত করিয়া, 
লাাখ্য বাষ্ট্র অধিকার করিয়াছিলেন। জেজ্জের পুত্র কন্ধ রাজ নাগাবলোক নামক নরগালকে 
পরাজিত, এবং তাহার রাজা আক্রমণ করিয়া, ধবস্তবিধবস্ত করিয়াছিলেন পরবল এই ক রাজের 
পুত্র। ডাক্তার কিল্হর্ণ পথরি-প্স্ুলিপিৰ ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন,_তিনি তৃগ্কচ্ছে ৮১৩ 
স্তে [ ৭৫৬ থৃষ্টাবে ] গ্রনাগাবহ্।োকের বিজয়রাজ্যে জনৈক চাহমান মহাসামস্তাধিপতি-সম্পা- 
দিত একথানি তাত্রশাসনের ফটো গ্রাফ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই তাত্রশাসন যদি প্রামাণ্য বলিয়। 
্বীরূত হয়, এবং পথরি-স্তস্লিপির নাগাবলোক এবং এই শাসনোক্ নাগাবলোক যদি একই 
ব্যক্তি হয়, তবে কক্করাজ এবং তীয় পুত্র পরবলকে ৭৫৬ হইতে ৮৬১ খৃষ্টানদের মধ্যে স্থাপন 
করিতে হয়। আমাদের কাছে এখন যে কিছু প্রমাণ উপস্থিত, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, 
ইহাতিন্ন অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না) এবং নাগাবলোকের প্রতিতন্ী কক- 
রাজের পুত্র পরবল [ ৮৬১ খৃষ্টাব্দে] দীর্ঘকালব্যাপী রাজছ্ছের পর, বার্ধক্যে উপনী"% হইয়াছিলেন, 
ইহাও ম্বীকার করিতে হয়। সুতরাং পরবল এবং ধশ্মপাল প্রায় সমবয়স্ক ছিসেশ, এবং ধর্মপাল 
কতৃক পরবলের কন্ঠার পাণিগ্রহণ অসম্ভব বোধ হয় না। ধর্মপাল সম্ভবতঃ প্রোটাবস্থায় রী 
দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মপাল ও রগাদেবীর পু দেবপালও দীর্ঘকাল রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। দেবপালদেবের [ যুজেরে প্রাপ্ত] তাত্রশাসন তাহার রাজত্বের ৩৩ বৎসরে 
সম্পাদিত হইয়াছিল; এবং তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন,_দেবপাঁল ৪৮. বৎসর রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। যৌবনে রাজ্যলাভ ন| করিলে, দেবপালদেবের পক্ষে এত দীর্ঘকাল রাজ্যতোগ ঘটিয়া 
উঠিত না। ধর্মপালের মৃত্যুসময়ে দেবপালদেব যুবক ছিলেন, এই কথা স্বীকার করিলে, পরবলের 
প্রথম যৌবনে জাত ছুহিতা রগাদেবীকে ধর্দপাল প্রৌচবয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা 
যাইতে পারে। রাষ্ট্রকুট পরবলের পক্ষে বৈবাহিক সবদ্ধ স্থাপন করিয়া, ধর্মপালের স্তায় পরাক্রম- 
শালী নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োন ছিল। রাুকট-মহাসামস্তাধিপতি কন্ধ রা 


৪ 


ধর্মপাল ও নাঁগতট। 


ুবর্ণবর্ষের [ বরোদায় প্রাপ্ত] ৭৩৪ শকাব্দের [৮১২ খুষ্টাবের ] তাত্্শাসন হইতে জানা 
যায়,রাষ্ট্রকুট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ, কক'রাজের পিতা ইন্্ররাজকে “লাট"-মণুলের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । সুতরাং এই নিমিতই হয়ত রাষ্ট্রকুট-পরবলকে লাট (গুজরাত) ত্যাগ 
করিয়া, পথরি-প্রদেশে সরিয়া৷ আসিতে হইয়াছিল। গুজ্জৰের উচ্চাভিগ্লাধী প্রতীহার-রাজগণ 
এখানে হয়ত পরবলকে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতীহার-রাজের প্রবল- 
প্রতিঘন্দী ধর্মমপালের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন, পরবলের আত্মরক্ষার উপায়াস্তর ছিল না। সম্ভবতঃ এই 
স্থত্রেই পরবল রঞ্াদেবীকে ধর্মপালের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। 
ধর্দপান পিত্ব-সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে, গুজ্জরের অধী্বর বংসরাজ পরলোক গমন 
করিয়াছিলেন; এবং তদীয় পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট [ নাগতট ] গর্জর-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন। যোধপুর-রাজ্যের অন্তর্গত বুচকল| নামক স্থানে প্রাপ্ত ৮৭২ সঘতের [৮১৫ খুষ্টাবের] 
' একথানি শিলালিপিতে * “মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবৎসরাজদেব-পাদাস্ুধ্যাত পরমতট্রারক 
মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর ভ্রীনাগতট্টদেবের প্রবর্ধযান-রাজ্ের” উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নাগভট্ট 
পিতৃরাজোর ন্যায় উত্তরাধিকারিস্থত্রে পিতার উচ্চাভিলাষও লাত করিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্মপাল 
ও নাগতট্রের যধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে বিল হইল না। পাল-রাজগণের তাত্রশাসনে 
পাল-প্রতীহার-যুদ্ধের কোনও বিবরণ পরিরক্ষিত হয় নাই। নাগভট্রের পৌন্র মিহিরভোজের 
[ গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত ] শিলালিপিতে নাগতট্টরের কীর্তিকলাপের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়--1 


পক্সা্া: ভ্বনান্‌ ্বলহণি হ্জুতন্জীদ্ছি হজা- 
হলান ফ্য হম জিন লানালহ হ্বহাজ্:। 
ঘক্যাল্স-ন্্ন-নিহম-জবিন্ব-মূঈ! 
জীলাহ-ঘাললি দলক্ঘম ঘানি ! 
লহ্যাব্মব্ত ভ্ুজনক্ত ঘন্যত্বি লিজ্জ- 

ঘ: স্বলঘাল-বিছিঅন্থ-অন্বি-দঅন্ম:। 
জিজ্লা মহাম্বয্ন-দূতলীম্ঘমানর 
্ঙ্গাযুখ বিলযনক-ত্রতব জহাজন্‌ ॥ 
ভজীহনিহি?)অব্বাহয্-আজিমাৰ- 
মাষীদ্র-ন্বপঘ্কে-ঘীব-ঘ্রলান্বন্াহ। 
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গৌড়রাজমাল!। 
লিজ্ঞিন্ অন্ক্ঘনি লাবিহলু দ্বিন।- 
বৃত্যঝি্ব নিলমইন্ধ-বিজ্ধাঘ-জীম: ॥ 
ক্সালন্ম-মাবন-জিহান-হচ্জ-অন্ঘ- 
মন্য্ঘাব্হাল-নিবিতৃমী-ভ্বতামস্থাই: | 
হব্যাক্স-্রম্ মনীন্দিত লান্ত্বমাহ- 
মাবিজলুত ঝুলি ভ্ি্বললীল-ভু্ন: ॥৮ (০-২২ স্বীক্কা! ) 


“আদিপুরুষ (বিষণ) পুনরায় বৎসরাজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিখ্যাতকীর্তি এবং গজসেনা 
বিশিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া, সেই [ নাগতট ] নামধারী হইয়াছিলেন। (তাহার ) কৌমার-কাজের 
্রচ্ছলিত প্রতাপবহ্ছিতে অঙ্জ, সৈদ্ধব, বিদ্ভ এবং কলিঙ্গের ভূপতিগণ পতঙ্গের মত পতিত 
হইয়াছিলেন। | 

“বেদোক্ত পুণ্যকশ্মের সমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া, তিন ক্ষত্রিয়ের নিয়মানুসারে করধাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। পরাধীনতা। ধাহার নীচভাব প্রকাশ করিয়াছিল, সেই চক্রায়ধকে পরাজিত করিয়াও, 
তিনি বিনয়াবনতদেহে বিরাজ করিতেন । 

*ছুর্জয় শত্রুর ( বঙ্গপতির স্বকীয়) শ্রেষ্ঠ গঞ্জ, অশ্ব, বথসমূহের একগ্র সমাবেশে গাঢ় মেঘের 
্তায় অন্ধকাররূপে প্রতীয়মান বঙ্গপতিকে পরাজিত করিয়া, তিনি ব্রিলোকের একমাত্র আলোক- 
দাতা উদীয়মান শ্ধ্যের স্যায় আবিভূতি হইয়াছিলেন। 

“বিশ্ববাসিগণের হিতে রত তাহ'র অসাধারণ [ অতীন্দির ] পরাক্রম [ আত্মবৈভব ] আনর্, 
মালব, তুরক্ষ, বৎস, মস্ত প্রভৃতি দেশের রাজগণের গিরিছুর্গ বলপুর্বক অধিকার দ্বারা, শৈশব 
কাল হইতে [ আকুমারং ] পৃথিবীতে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ।” 

এই পরাশ্রিত চক্রামুধ যে ধর্মপাঁলকতুঁক কান্যকুজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত চককাযুধ, এবং এই 
“বঙ্গপতি” যে স্বয়ং ধণ্ঠপাল, এ বিষয়ে কোন সংশয়ই উপস্থিত হইতে পারে ন:! ধর্মপাল এবং 
তাহার অন্থগত কা্যকুজেশ্বরের সহিত নিশ্চয়ই প্রতীহার-রাজ নাগভট্রের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল; 
এবং পাল-রাজগণের তাত শাসনে যখন ধর্ধুপাল কর্তৃক নাগতট্রের পরাজয়ের উল্লেখ নাই, পক্ষান্তরে 
প্রভীহার-রাজগণের প্রশস্তিতে নাগভট্ কর্তৃক চক্রাযুধ এবং ধন্্পাল উভয়েরই পরাজয়ের উল্লেখ 
আছে, তখন এ ঠহ।-বঞণেণ গ্রশস্তিকারের কথায় অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু ধাহারা 
বলেন, নাগতষ্টই চক্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, দ্বয়ং কান্যকুজের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 
ছিলেন," তাহাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ গোধালিয়ণের গরশান্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

এখানে চক্রাযুধ-সন্বন্ধে “জিত্বা” বা “ভয় করিয়া”, এই মাত্রই বল! হইয়াছে; তাহার পদচ্যাতির 
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ধর্্মপাল ও মিহিরভোজ । 


কোমও আভাস পাওয়া যায় না। প্রশস্তিকার, নাগভট্ট কর্তৃক আনর্ড, মালব, তুরক্ক। বৎস, মৎসাদি- 
রাজ্যের গিরিহুর্গ-অধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কান্ঠকুজ-অধিকীবের উল্লেখ করেন নাই। 
এই সকল কারণে অনুমান হয়, নাগভষ্ কান্ঠকুজ অধিকার করিয়াছিলেন না, মৎস্য প্রস্থৃতি 
কান্তকুক্জ-রাজের অনুগত রাজ্যনিচয় আক্রমণ করায়, তাহার সহিত “বঙ্গপতির” এবং চক্রায়ুধের 
ুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে তিনি জয়লাত কণিয়াছিলেন। 

নাগভট্টের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী রামতদ্র কান্যকুজ অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখও 
গোয়ালিয়রের প্রশস্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। রামভদ্রের সহিত কান্তকুজের অধিরাজ 
“বঙ্গপতি”র সংঘর্ষেরও উল্লেখ নাই। কিন্তু রামতদ্রের পুত্র মিহির-ভোজ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 


প্যহ্ ঈবিন্তৃদ্বত্বা নত্বল: জীন-বক্ষিলা। 
স্লাঘাভ্জ্থঘাঁ হাজ্জীন্‌ ঘান্ত শষ্য মাঅমী ॥৮ (২৫ স্বীজ:) 


«কোপাগ্নির দ্বার পরাক্রাস্ত শক্র বঙ্গগণকে দহনকারী এবং প্রতাপের দ্বার সাগরের জলরাঁশী 
পানকারী তাহার তৃষ্ণাভাব শোভা পাইয়াছিল ।” 
ধর্মপালের সহিত প্রতীহার-রাজ ভৌজের যে সযর উপস্থিত হইয়াছিল, সৌরাষ্ট্রের মহা- 
সামস্ত দ্বিতীয় অবনীবর্্ীর ৯৫৬ সম্ঘতের [ ৮৯৯ থুষ্টাব্দের ] তাত্রশাসনের একটি ক্জোকে তাহার 
পরিচয় পাওয়া যায়। মহাসামন্ত দ্বিতীয় অধনীবর্থা, ভোজদেবের পাদানুধ্যাত মহেন্ত্রপালদেবের, 
সৌনাষ্ট্রের মহাসামস্ত ছিলেন । ৫৭৪ বলভী স্ততের [ ৮৯৩ থৃষ্টান্দের ] একথানি তাত্রশাসন হইতে 
জানা যায়,ছ্বিতীয় অবনীবন্মীর পিতা বলবর্্াও ভোজদেব-পাদান্ুধ্যাত মহেস্দ্ায়ুধের [ মহেন্জর 
পালের ] মহাসামস্ত ছিলেন।* ইহাতে অনুমান হয়,--বলবশ্ার পিভামহও প্রতীহাব্-রাজ- 
গণের সামন্ত-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। প্রথমোক্ত তাশ্রশসনে বলবন্মীর পিতামহ-সম্বন্ধে উক্ত 
হইয়াছে-_ 
“ক্মজলি নলীওনি স্রীমান্‌ নাস্ৃ্ঘলী মস্থান্লানী ঘ:। 
অন্ম মবন্সপি লিন্থ ত্বীত্যলী লিলমাত্‌ অন্য ॥৮ (০ স্বীন্ধ: )1 


“তৎপর মহান্ুতাব শ্রীমান্‌ বাহুকধবল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি নিত্য ধর্মপালন 
করিলেও, রণোগ্যত হইয়া, ধর্মকে ধ্বংস করিয়াছিলেন ।” 

এই তাত্রশাসনখানিতে অনেক ভুল আছে। এ স্থলে ডাঃ কিল্হর্ধের সংশোধিত পাঠই উদ্ধত 
হইল। কিল্হর্ণ মনে করেন, বাহুকধবল মিহির-ভোজের সামন্ত ছিলেন, এবং এই ধর্ম, বঙ্গ-পতি 
ধর্মপাল। গোয়লিয়র-প্রশস্তিতে মিহির-ভোজ কর্তৃক কান্যকুন্জ-অধিকারের উল্লেখ নাই; কিন্তু 
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গৌড়রাজমাল!। 

তাহার [ যোধপুর-রাজ্যের অন্তগতি দৌলতপুরায় প্রাপ্ত ] ৯** বিক্রম সতের [ ৮৪৩ ধৃঠানের] 
তান্রশাসন মহোদয়ে বা কানকুজে সম্পাদিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। * হুতরাং গোঁয়লিয়র- 
প্রশস্তি-রচনার পরে, এবং দৌলতপুরার তাত্রশাসন সম্পাদনের [ ৮৪৩ ধরষ্টাবের ] পুর্বে, কোন 
সময়ে ভোজকর্ৃক কান্যকুজ অধিকৃত হইয়াছিল। যে যুদ্ধে ধর্শপালকে পরাজিত করিয়া, তোজ 
কান্তকুজ-অধিকারের পথ প্রশত্ত কবিধ!ছিলেন, সেই যুদ্ধেই সম্ভবত মহাসামস্ত বাহুকধবল উপস্থিত 
ছিলেন। 

হ্যবর্ধনের রাজধ্ানী [ কান্ঠকুজ ] অধিকারে সমর্থ হইলেও, প্রতীহার-রাজ মিহির-ভোঙ্গ 
হর্ষবর্ধনের ন্যায় “সকলোত্তরা-পথেশ্বর” হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। উত্তরাপথের পূর্ববভাগে 
অবস্থিত গৌড়-রাজ্যে ভোজ কখনও হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। মধ্যভারতে রাষ্ট্রকূট-পরবল, গৌড়াধিপ ধর্ধপালের আশ্রয়ে, স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে 
পারিয়াছিলেন। পশ্চিমভাগে লাটগ্রদেশ [ বর্তমান গুজরাত ] মান্যথেটের রাষ্ট্কুট-রাজের 
“মহাসামস্তাধিপতির” অধিকূত ছিল। লাটের রাষ্ট্রকুট-মহাসামস্তাধিপতি দ্বিতীয় ফ্রবরাজের 
[৮৬৭ থৃষ্টান্দের ] একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়,_-ক্রবরাজ যুদ্ধে মিহির- 
তোজকে পরাজিত করিয়াছিলেন । সুতন্বীং ধর্মপাল এবং মিহির-ভোজ এই উভয় প্রতিন্ছন্দীর 
কাহারও আশী অম্পূর্ণদূপে ফলবতী হইয়াছিল ন1। কিন্তু ধর্মপালের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে, গৌড়- 
মগডলে সুথশাস্তি বিরাজমান ছিল। থালিমপুরে-প্রাপ্ত ভাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,--"গ্রামোপকণ্ঠে 
বিচরণশীল গোপালকগণের মুখে, প্রতি গৃহের চত্বরে ক্রীড়াশীল শিগুগণের যুখে, প্রতি বাজারে 
মানাধ্যক্ষগণের মুখে, এবং প্রতি প্রযোদগৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষিগণের মুখে নিজের প্রশংসাগীতি 
শ্রবণ করিয়া, ধর্মপাল সর্বদ| লঙ্জাবনত যুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।” এই স্লোকটি স্তাবকোক্তি 
বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, আর কোনও প্রশস্তিতে রাজার সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর 
প্রজার অতিমত এরূপ ভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না; এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত, এক্সপ 
বিশেষোক্তি ধর্দপালের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রজাপুঞ্জ ধাহার পিতাকে 
রাজলক্ীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই ধর্শপাল যে প্রজারঞনে যত্বান্‌ হইবেন, এবং 
তাহার ষে প্রতিভা এক সময় তাহাকে উত্তরাপথের সার্বতৌম-পদলাতে সমর্থ কন্মিছিল, সেই 
প্রতিভাবলে তিনি যে প্রজারগ্রনে সফলমনোরথ হইবেন, ইহাতে আর আশ্র্য্যের বিষয় কি? 
ধশ্মবপালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী দেবপালদেবও পিতা-পিতামহের ন্ঠায় পরাক্রমশালী 

ছিলেন। ধর্মপাল যে পদলাভ করিয়ীও রক্ষা করিতে পারেন নাই, দেবপালের পক্ষে উত্তরাপথের 
সেই সার্বতৌমের পদলাভ আর সম্ভবপর ছিল ন1; কিন্তু তিনি স্বীয় প্রতিতায় এবং গৌড়জনের 
বাহুবলে উত্তরাপথ এবং দক্ষিণাপথ এই উভয় খণ্ডের নৃপতি-সমাজে শ্রেষ্ঠতালাতে সমর্থ হইয়া- 
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দেবপাল। 


ছিলেন। দেবপালের আদেশান্সারে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রীতা জয়পাল, উৎকলে এবং কামরূপে 
গৌড়েশ্বরের আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। নারায়ণপালের [ তাগলপুরে প্রাপ্ত ] তান্রশাসনে 
উক্ত হইয়াছে,_জয়পাল ভ্রাতা দেবপালের আজ্ঞায় দিগ্থিজয়ার্থ বহির্গত হইলে, উৎকলপতি 
ঘুর হইতে নাম শুনিয়াই, তয়বিহ্বলচিত্তে স্বীয় রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন ; এবং বদ্ধু- 
পরিবেষ্টিত প্রাগজ্যোতিষপতি, তাহার আজ শিরোধার্্য করিয়া, যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া, 
শান্তিলাভ করিয়াছিলেন ।”* ভগদত্তবংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল-বীরবাছ সম্ভবত এই 
সময়ে প্রাগজ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাগজ্যোতিষপতি পরাক্রান্ত গৌড়াধিপের 
নিকট নৃনতা স্বীকার করিয়া, মৈত্রী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন। কিন্তু যিনি 
জয়পালের নাম শুনিয়াই রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই উৎকলপতি যে কে, 
তাহা নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য। থুষ্টীয় নবম, দশম, এবং একাদশ শতাবের, অর্থাৎ কলিঙগের গঙ্গা- 
বংশীয় রাজ। অনস্তবন্মা-চোড়গঞ্গ ( ১০৭৮--১১৪২ থুঃ অঃ) কর্তৃক উড়িয্যাবিজয্বের পূর্ব পথ্যস্ত 
উড়িয্যার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । কলিঙ্গের সঙ্গে উড়িষ্যা সপ্তম শতান্দে যেমন গৌড়াধিপ শশাক্ষের 
এবং অষ্টম শতাবে গৌড়াধিপ হর্ষের পদানত হইয়াছিল, জয়পাল কর্তৃক উড়িষ্যা-আক্রমণের কাল 
হইতে, উৎকলপতিগণও সম্ভবত সেইরূপ পাল-রাজগণের পদানত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
গৌড়াধিপ দেবপালের সেনী-নায়কের পক্ষে গ্রাগ্‌জ্যোতিষপতিকে বা উৎকলপতিকে পরাভূত 
করা খুব সহজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতার বিলুপ্ত সা্াজ্যের উদ্ধার সাধনে প্র়াসী 
হইয়া, দেবপালকে ভারতের প্রধান প্রধান নরপালগণের সহিত যে বিরোধে লিণ্ড হইতে 
হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার শক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্পালের মন্ত্রী 
[ গর্গের পুত্র ] দর্ভপাণি দেবপালের প্রথম মন্ত্রী ছিলেন। দর্ভপাণির প্রপৌন্র গুরবমিশ্র-প্রতিষ্টি 
হরগৌরীর (বাদলের ) স্তস্তে দর্ভপাণি-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে_-“ভাহার নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল- 
বৃপ হস্ভীর মদজলসিক্ত-শিলাসংহতি-পূর্ণ নর্শ্দীর জনক বিষ্ব্যপর্বত হইতে আরম্ত করিয়াঃ মহেশ- 


* পরামচরিতে"্র ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় প্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্্ী মহাশয় এই ক্লোকের মর্ঘন্বরূপ লিখিয়াছেন, 
৭12320518 দহ5 ও. জরাওা 00160 55৮তার] 88796000750 0েত9র। 030. ি070]8- কিন্তু নরাষ- 
প্রণীত জীধন্্মঙ্গল অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, “ 1.805677915 5210 09 10856 007096760 0510270772৫ 
161088. ০০০১০1৫১ 0০৮ 165৮8410৮09, 8) ঘনরাষের “আীংম্মমঙ্গল” অপেক্ষান্কত আধুনিক ্রন্থ। “জীবর্ঘ- 
মঙ্গলে” “ধর্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর" সম্বন্ধে ধাহা বলা হইয়াছে, তাহা তাঅশাসন-লক প্রমাণের বিরোধী । 
দেবপালের তাত্রশীসনমতে ধর্ম পালের উত্তরাধিকারীর জননীর নাম রঞাদেবী, ঘনরামের মতে বল্লতা। দেবগাল ব্যতীত 
খালিমপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে ধর্মপালের ভ্রিভুবনপাল নামক আর এক পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ঘনরামের 
ধর্মপাল, “অপুত্রক মহারাজা অধিলে প্রকাশ"; পরে সমুদ্রের রসে নির্বাসিতা ধল্ভার গে এক পুত্র উৎপন্ন 
হইয়াছিল। ঘনরাম কোথাও বল্পভার এই পুত্রের নায করেন নাই, তাহাকে স্বধু *গৌড়ের' বলিয়া ক্ষান্ত 
হইয়াছেন। সৃতরাং সুধু ঘনরাষের উপরে নির্ভর করিরা, জয়পালের কামরূপ এবং উৎকল আক্রমণ “৩/15৩1/1100$ 
বলিয়া উড়াই দিয়া, ভ্রেতার হঙ্থুমান যাহার নিকট আনাগ্গোন! করিতেন, সেই লাউসেনকে কামরূপ এবং কলিজ- 
বিজয়ী বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। 


৭৯ 
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নলাট-শোভি ইনুকিরণে উদ্ভাসিত হিমাচল পরা) এ র্্যের উদয়ান্তকালে অরুণরাগরষিত 
জলরাশির আধার পূর্ব সুর এবং পশ্চিম সমূ্ের মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সর্ঘ 
হইয়াছিলেন (6)1” সকল উত্তরাপথ দেবপাল করদ করিয়াছিলেন, একঘ। সত্য না হইতেও 
পারে; কিন্তু তিনি রাজালাত করিয়াই, উত্তরাপথের নরপতিগণের সহিত যে যুদ্ধ ব্যাপৃত হইয়া" 
ছিলেন, এবং সেই যুদ্ধে লাভবান্‌ না হউন, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ যে হয়েন মাই, একথা অকাতরে 
অন্থুমান করা যায়। দর্ভপাণির পর ভাহার পৌত্র কেদারমিশ্র দেবপালের মন্ত্রপদ লাত করিয়া- 
ছিলেন। তখনও দেবপালের সহিত অন্ান্ঠ প্রধান প্রধান নৃপতিগণের যুদ্ধ চলিম্নাছিল। হর- 
গৌরীর স্তত্তে কেদারমিশ্র-সদ্ধে উক্ত হইয়াছে,_-“তাহার পরামর্শমতে গৌড়েম্বর উৎকলকুম 
উন্ম লিত করিয়া, ছুণ-গর্বর হরণ করিয়া, দ্রবিডরাজ এবং গুর্জররাজের দর্প ধরব করিয়া, দীর্ঘকাল 
সাগরাঘরা বনুদধরা সম্ভোগ করিয়াছিলেন(১৩)।” এই দ্রবিড়রাজ অবস্তয মান্যখেটের রাষ্টরকূট-রাজ 
দ্বিতীয় কৃষ্ণ [আম্মানিক ৮৭৭--৮৯৩ ষ্টার], এবং গুর্জর-নাথ গর্জরের প্রতীহার-বংশীয় মিহির- 
ভোজ, যিনি তৎকালে কান্যকুক্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের 
[কর্থাদে প্রাপ্ত] তাত্রশাসনে দেবপাল ও দ্বিতীয় কৃষ্ণের বিরোধের পরিণামের অন্যরূপ বিবরণ গ্রদ্ত 
হইয়াছে। এই শাসনের পঞ্চদশ লোকে দ্বিতীয় কৃষ্ণ সঘন্ধে উক্ত হইয়াছে," «প্রথম অমোঘ-বর্ধের, 
গুর্জরের ভয় উৎপাদনকারী, লাটের এবর্্যজনিত রথা-গর্ব-হরণকারী, গৌড়গণের বিনয়ন্্রতের 
শিক্ষাপ্তরূ, সাগরভীরবা সিগণের নিদ্রাহরণকারী, দ্বারস্থ অঙ্গ, কলিল্, গাঙ্গ, এবং মগধগণকে আজ্ঞা" 
বহনকারী, সত্যবাদী, দীর্ঘকাঁল ভূবনপালনকারী শ্রীকষ্ণরাজ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়ীছিল(১৫)।” 

উত় পক্ষের প্রশস্তিকার যেখানে সমম্বরে বিজয়-ঘোষণা। করে+ সেখানে সত্য-উদ্ধার সুকঠিন। 
কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দেবপাঁল ও দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজের বিরোধের পরিণীমের কিঞ্চিৎ আভাস তৃতীয় 
পক্ষের প্রশস্তিতেও দেখিতে পাওয়। যায়। ত্রিপুরির (জবলপুরের নিকটবর্তাঁ তেবারের ) কলচুরি- 
রাজ কর্ণের [ ১০৪২ খৃষ্টানদের বারাণসীতে প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনে কলচুরি-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত। কো" 
সম্বন্ধে উজ্ত হইয়াছে 


“লী অক্পমহাজ সী ভ্রিললজুত-মৃআাভী। 
মন্বমেধী হ্ব হাজলি যহ্যাষী হমঘহু: মাহা; ॥৮ (৫ স্কীজ্: ) 





ক এ্নব্তাপজ্িণ্ন শঙ্খ হা রলততাতীরতম্মীলকী 
বীভালা ছিলঘন্ললান্ম'্বাযন্: ন্ালুরালিরাত: | 
জ্াহ্ন্ায়-ন্গাভিম-আাঁলনঘী ব্যস্বিনাম্ তিক 
মুত জন্থহনআান্লূজ: নক্ত্িত্ত: স্ীজনাহাজী অল ॥% 


)038255007515 1209108। ৮01, 1? 0283. 
1 10182592075 1705909) 11) 1১. 3০০. 


দেবপালের দিথিজয়। 


পরধাহার ভুজ তোজকে, বল্লতরাজকে, চিত্রকূটপতি শ্রীহর্ফকে এবং রাজ! শঙ্করগণকে অভযক্ষান 
রিয়াছিল। | 
বিলৃহরিতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে কোক-সনবন্ধে উক্ত হইয়াছে--* 


“জিলা জন্ব্জা বল সী নদৃত্স্কীনিনদ্ম-সক্ম লাহীচ্যন ঝ। 
নবীল্সীক্রন্মান্হিম্যাী জহ্যাহাজ: জীইযাঁস্্ আীলিঘি মীজিতিত: ॥৮ (৫৩স্কীজ) 


“যিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, দুইটি অপূর্ব কী্তিস্তস্ স্থাপন করিয়াছিলেন, __দক্ষিণদিকে 
প্রসিদ্ধ কষ্ণরাজ এবং উত্তরদিকে শ্রীনিধি তোজদেব।” 

দ্বিতীয় কষ্ণরাজ কৃষ্ণবল্পভ-নামেও পরিচিত ছিলেন। সুতরাং কোকল্পের নিকট অভয়গ্রাপ্ত 
বল্লভরাজ, এবং তীহার দ্বারা দক্ষিণদিকে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরাজ একই ব্যক্তি, কোক্কল্লের জামাতা দ্বিতীয় 
কষ্ণরাজ। তোজদ্েব অবশ্তই গুজ্জর-প্রতীহার মিহির-ভোজ ? চিন্রকুটপতি শ্রীহর্ষ জেজাতুক্কির 
চান্দেন্র-বংশীয় রাজা শ্রীহর্ম।1 এখন জিজ্ঞান্ত, কোন্‌ শক্রর হস্ত হইতে কোকল্প এই সকল প্রবল 
পরাক্রান্ত নরপালগণকে রক্ষা করিরাছিলেন ? তৎকালে গৌড়েশ্বর দেবপাল ভিন্ন রাষ্্রকূট-রাজ 
বা কান্তকুজ-রাঁজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ আর কোন নরপালের পরিচয় এ পর্যন্ত 
পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য, প্রতীহার-রাজ যিহির-ভোজ, কলচুরি-রাজ 
(কাকন্প, রাষ্ট্রকুট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ, এবং চান্দেপ্ন-রাজ শ্রীহ্ষ, আত্মরক্ষার জন্য সম্মিলিত হইয়া, 
বিজিগীষু দেবপালের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রবল বাধা না পাইলে, হয়ত 
দেবপাল উত্তরাপথের সার্বভৌমের পদ্-লাতে সমর্থ হইতেন। 

দেবপাল যে কলচুরি ব1 চেদিরাজ্য অতিক্রম করিয়া, মধ্যভারতের পশ্চিমাংশ আক্রমণে কুত- 
কার্ধ্য হইয়াছিলেন, “ছুণ-গর্বব-হরণ”-প্রসঙ্গঈই তাহার প্রমাণ। ষষ্ঠ শতাবের প্রথমার্ধে শোধন 
কর্তৃক পরাজিত হুণ-রাজ মিহিরকুলের মৃত্যুর পর, হছুণ-রাজ্যের অস্তিত্বের কোন চিন্ত পাওয়া যায় না? 
কিন্তু উত্তরাপথের স্থানে স্থানে, বিশেষত মধ্যতারতে, দীর্ঘকাল পর্যান্ত হুণ-প্রভাব অঙ্ষু্ন ছিল, এক্সপ 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। “হর্যচরিতে” থানেশ্বরের অধিপতি প্রভাকরবর্ধান “কুণহরিণের-সিংহ” 
বলিয়া বর্ধিত হইয়াছেন; এবং [ ৬০৫ থুষ্টানে ] তাহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি জ্যোপুত্র রাজ্যবর্ধনকে 
“ছুণ-হত্যার জন্য উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন,” এরূপ উল্লেখ আছে। মিহির-ভোজের পুর 
কান্তকুজরাজ যহেন্ত্রপালের সৌরাষ্ট্রের মহ।সামন্ত দি তীয় অনি ।-যোগের, উনায় প্রাপ্ত ৯৫৬ বিক্রম 
সতের (৮৯৯ থুষ্টাব্দের ) তাশ্রশাসনে, তাহার পিতা বলবর্া সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে_-তিনি 
জজ্জপাদি নৃপত্িগণকে নিহত করিয়া, “ভূবন হুণবংশহীন করিয়াছিলেন।”4 দেবপালের পরবর্তা- 
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গৌড়রাজমালা। 


যুগে, খুষয় দশম শতাব্দে, ছুণগণ মালবে উদ্দীয়মান পরমার-রাজবংশের প্রধান প্রতিতবন্দী ছিলেন। 
পন্নগ্রপ্ডের “নবসাহসাঙ্ক চরিত”* এবং পরমার-রাজগণের প্রশস্তি 1 হইতে জানা যায়, _-পরমার- 
রাজ দ্বিতীয় শিয্নক, তীয় পুত্র উৎপল-যুগ্তরাজ (৯৭৪--৯৯৪ থুঃ অঃ) এবং সিদ্ধুরাজ যথাক্রমে 
হুণরাজগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপূত ছিলেন। দেবপাল সম্ভবত মালবের হুণগণের গর্বব খবব 
করিয়াছিলেন। | 

গোৌঁড়েখর দেবপালের প্রতীহার, চান্দেক্প, কলচুরি, এবং রাষ্ট্রকুট-রাদ্দের সহিত বিরোধ, গৌঁড়- 
গণের সকলোত্তর1-পথের একাধিপত্য লাভের তৃতীয় চেষ্টা । শশাঙ্ক এবং ধর্মপাল এ ক্ষেত্রে যতদুর 
কৃতকার্য হইয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে দ্বেবপাল ততদুর কৃতকাধ্য হইতে ( কান্ঠকুজ পথ্যস্ত পহুছিতে ) 
না পারিলেও, পরাক্রমে তিনি শশাঙ্ক এবং ধন্মপালের তুল্য আসন, এবং সযসাময়িক নরপালগণের 
যধ্যে সর্বোচ্চ আসন, পাইবার যোগ্য । দেবপালের [ মুঙ্গেরে প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনে প্রশস্তিকার 
যে লিবিয1ছেন+_«একদ্িকে হিমাচল, অপরদিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীন্ডিচিহ্ন সেতুবন্ধ; একদিকে 
বরুণালয় (সমুদ্র), অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন (অপুর সমুদ্র ) এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূষগ্ুল 
সেই রাজা নিঃসপত্তভাবে উপভোগ করিতেছেন,”--একথা৷ কবিকল্পিত হইলেও, ইহার অভ্যন্তরে 
গৌড়াধিপ এবং গৌড়জনের অন্তর্নিহিত উচ্চাতিলাষের ছায়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; এবং দেবপাল এই 
অতিলাধপূরণে সমর্থ না হইলেও, উহার উদ্যোগ করিতে গিয়া, তিনি যে তৎকালীন ভারতীয় 
নরপতিসমাজে বাহুবলে স্বীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার না করিয়া 
পারা যায় না। 

দশম শতাবের প্রারভে, দেবপালের ম্ৃতুর সঙ্গে সঙ্গে, গৌড়রাজ্যের উন্নাতর যুগের অবসান 
হইয়াছিল। প্রীয় একই সময়ে, [ ৯০৭ হইতে ৯১৪ থুষ্টাব্দের মধ্যে, ] মিহির-ভোজের পুত্র এবং 
উত্তরাধিকারী মহেত্ত্রপালের-ৃত্যুতে, প্রতিযোগী কান্যকুজ্-রাজ্যেরও অধঃপতনের শৃচনা হইয়াছিল। 
এই ছুইটি পরাক্রান্ত রাজোর অধঃপতনের সুচনা হইতেই, উত্তরাপথের অধঃপতনের স্ক্রপাত। 
যুইজুন্দীন মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক উত্তরাপথ বিজিত হইবার এখনও প্রায় তিনশত বৎসর শ্পকী ছিল। 
কিন্তু উত্তরাপথের এই তিনশত বৎসরের ইতিহাস তুন্বক্ষ-বিজেতার সাদর অভ্যর্থনার উদ্যোগের 
সুদীর্ঘ কাহিনীমান্র। 

দেবপাবের মৃত্যুর পর, বিগ্রহপাল গৌড়-রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
হরগৌরীর [বাদল] স্তন্ভে বিগ্রহপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। নারায়ণপালের 
[ ভাগলপুরে প্রাপ্ত | তাত্রশীসনে বিগ্রহপাল “অজাতশক্র”, “শক্রগণের গুরুতর বিষাদ”, এবং 
ধনুহজ্জনের আজীবন্থায়ী সম্পদ্‌”-বিধানকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভাগলপুরের 
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প্রথম বিগ্রহপাল। 


তাত্্রশাসনে যে প্রশস্তিকার ধশ্মপাঁল কর্তৃক কান্ঠকুজ্জ-বিজয় এবং দেবপালের আদেশে জয়পাল 
কর্তৃক কামরূপ ও উৎকল-বিজয় বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন, বিগ্রহপালের সন্ঘদ্ধে তেমন কিছু 
বলিবার থাকিলে তিনি যে তাহা ন! বলিয়া! ছাড়িতেন, এরপ বোধ হয় না। বিগ্রহপাল, ধর্শপাল 
এবং দেবপালের প্রতিতা এবং উচ্চাভিলাষ উভয়েই বঞ্চিত ছিলেন। তিনি হৈহয় বা কলচুরি- 
রাজকুমারী লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে কলচুরি-রাজ কোক্কল্প এবং ভাহার 
পুত্রগণ এতই পরাক্রান্ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন যে প্রতিবেশী নৃপতিগণ তাহাদের সহিত সম স্থাপন 
করিতে গারিলে, আপনাদিগকে কৃতার্থ যনে করিতেন। রাষ্ট্রকুট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ কোকল্পের 
ছুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঘিতীয় কষে পুত্র জগতূজ 
কোকক্পের ছুই পৌত্রীর, এবং জগতুক্গের পুর রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় ইন্দ্র কোকল্লের প্রপৌত্রীর 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।* বিগ্রহপালের মহিষী লজ্জাদেবী সম্ভবতঃ কোকল্লের পুত্রী বা পত্রী 
ছিলেন। গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কন্থল নামক স্থানে প্রাপ্ত কলুচুরি-রাজ সোঢ়দেবের ১১৩৬ 
বিক্রম-সম্ধতের ( ১০৭৯ থুষ্টাব্দের ) একখানি তাত্রশাসনে মিথিল] বা ত্রিহুতের উত্তরদিকে প্রতিষ্ঠিত 
একটি স্বতন্ত্র কলচুরি বা হৈহয়-রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, 
সোড়দেবের উর্ধাতন বষ্ঠ পুরুষ ( অতিবৃদ্ব-প্রপিতামহ ) গুণাক্োধিদেন বা! গুণসাগর সংগ্রামে গৌড়- 
লক্মী অপহরণ করিয়াছিলেন (“আহৃতা৷ গৌঁড়লক্ষী” )11 গৌঁড়াধিপ বিগ্রহপালের সহিতই 
সম্ভবত গুণান্বোধিদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল। গোড়েশ্বরী লঙ্জাদেবী এই গুণাগ্ছোধিদেবের কম্যাও 
হইতে পারেন। 

বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর, মহারাণী লজ্জার গঞ্ভজাত নারায়ণপাল পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়া- 
ছিলেন। কেদারমিশ্রের পুত্র, হরগৌরীর গরুড়্তস্ত-প্রতিষঠাতা গুরবমিশ্র, নারায়ণপালের মন্ত্র 
ছিলেন। এই স্তস্তলিপির একটি শ্লোকে (৯৯) নারায়ণগাগ। পবিজিগীধু” বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছেন। নারায়ণপালের রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে ভাগলপুরের তাত্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল। 
এই শাসনের আটটি ে্নোকে নারায়ণপালের স্থায়নিষ্ঠা, দ্বানশীলতা, এবং সাধু-চবিত্রের ভূয়সী 
প্রশংসা করা হইয়াছে? কিন্তু তিনি বিজিগীষু হইয়া, কোন্‌ দেশ আক্রমণ বা জয় করিয়াছিলেন, 
তাহার কোন উল্লেখ নাই। 

নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালও শাস্তিপ্রিয় ছিলেন। মহীপালের দীনাজপুর জেলার অন্তর্গত 
বাণনগরে প্রাপ্ত তাম্শাসনে উক্ত হইয়াছে,_-রাজাপাল “জলধিমূল-গভীরগ$” জলাশয় এবং “কুল- 
পর্বততুল্য কক্ষবিশিক্ট দেবালয়” নিশ্মাণ করিয়। কীঙিলাণড বধিযাছিলেন। রাজাপাল বাষট্রকুট- 
তুঙ্গের কন্তা ভাগ্যদেবীর পাণরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই “তুঙ্গ” সম্ভবত দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র 
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জগতুক্গ। রাজ্যপাল এবং ভাগ্যদেবীর পুত্র দ্বিতীয় গোপাল, পিতার পরলোক গমনের গর, 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, “চিরতরে” “অবনীর একমাত্র ভর্ভী” ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত 


হইয়াছেন। 
বিগ্রহপাদ .এবং তাহার পুত্র, পৌত্র, এবং প্রপৌত্র যখন যথাক্রমে গৌড়মণ্ুলে শাসনদণ 
পরিচালন করিতেছিলেন, তখন জেজাভূক্তির ( বর্তমান বুন্দেলখণ্ডের ) চন্দেল্প-রাজগণ পরাক্রযে 
গৌঁড়েশ্বর এরং কান্যকুক্সেশ্বর, উত্তরাপথের এই উভয় দিকৃপালকে, অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। প্রতীহার-রাজ মহেন্্রপালের পুত্র মহীপাঁল বা ক্ষিতিপালকে (?) এবং ক্ষিতিপালের 
উত্তরাধিকারী দেবপালকে, আত্মরক্ষার জন্, চন্দেল্ল-রাজগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে হইয়াছিল। 
চন্ের-রাজ যশোবশ্ীর ১০১১ সন্বতে (৯৫৭ থুষ্টাে ) উৎকীর্ণ খাজুরাহের একখানি শিলালিপি 
হইতে জানা যায়,_যশোবন্নীর পিতা হধদেবের সহায়তায়, সিংহাসনচ্যুত ক্ষিতিপাল, কান্ঠিকুক্জ- 
সিংহাঁসন-পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন।* এই ক্ষিতিপাল বা মহীপাল রাষকূট-রাজ তৃতীয় ইন 
কর্তৃক কাগ্ঠকুক্জ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। 1 মহাঁপালের উত্তরাধিকারী কান্ঠকুজপতি দেব- 
পাল চন্দেল-রাজ যশোবঙ্খাকে বৈরুগ্ঠ-মূতি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন | যা্দি এই চন্দেল্ল-রাজের 
(যশোবশ্মার ) প্রশস্তিকারের বাকো আস্থা-স্থাপন করিতে হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে, 
তিনি গৌডপতিকেও বাতিব্যস্ত করিয়া ভুপিয়ছিলেন। কারণ, এই শিলালিপির একটি (২৩) 
ফ্লোকে যশোব্থ্া “গৌড় কীড়ালতাসি”, [ জীড়ার লতার গ্ঠায় গৌড়গণকে ছেদনক্ষম অসি ] ৪০৮ 
“শিথিশিহ-মিথিল” [ টমখিলগণের বলক্ষয়কারী ] বলিয়? বর্ণিত হইয়াছেন । 
কালের কঠোরশাসনে কিছুরই স্থিতিশাল হইবার সাধ্য নাই। হয় উর্ধগতি উন্নতি, আর 
না হয় নিশ্চলভাবে থাকিতে গেলে? কালজোতের খরবেগে অধোগতি । দেবপালের মৃত্যুর পর, 
অর্ধশতান্দী কাল গৌড়রাজ্য উন্নতিহীন নিণ্চল অবস্থায় ছিল। কিন্তু তখন হইতেই, ভিতরে ভিতরে, 
অধঃপাতের সুত্রপাত হইতেছিল। দ্বিতীয় গোপালের পুত্র এবং উত্তবাঁধিকারা দ্বিতীয় বিগ্রহপাঁলের 
ভাগ্যে অথগ্ড গৌঁড়-রাজা সম্ভোগ ঘটির়া উঠিয়াছিল না। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র এবং 
উত্তরাধিকারী মহীপালের বাণনগরে প্রাপ্ত ভাশাসনে উক্ত হইয়াছে, “(দ্বিতীয় ব্রিগ্রত পাল) হইতে 
শ্রীমহীপালদেব নামক অবনীপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বানবলে যুদ্ধ সকল বিপক্ষ 
নিপাতিত করিয়া, অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃবীজোর উদ্ধার সাধন কবিয়া- ভূপালগণের মস্তকে 
চরণপন্র স্থাপন করিযাছিলেন |”. এখানে স্পষ্টই বল। হইয়াছে-_-গোঁড়রাজ্যর কতকাংশ দ্বিতীয় 
বিগ্রহপালেন্ হস্তচ্যুত হইয়াছিল । নিরর্থক হইলে, এরূপ অগৌরবকর কথা কদাচ তাহার পুত্রের 
তাত্রশাসনে স্থান্লাভ করিত না। এখন জিজ্ঞাস্য, কাহার ছারা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজ্যত্রষ্ট 


হইয়াছিলেন ? 
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এত 





দিনাজপুর %5 । 





কাম্থোজা হবয়-গৌঁড়পতি। 


যে স্থানে মহীপালের তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, দীনাজপুর জেলার অন্তর্গত নেই বাণগড় 
বা বাগনগরের বিশাল তর্রস্তুপ হইতে সংগৃহীত এবং দীনাজপুর রাজবাড়ীর উদ্যানে পরিরক্ষিত 
একটি প্রস্তরস্তন্তের পাদদেশে উৎীর্ণ রহিয়াছে__ 


১৫ 


। রড 
বৃক্দাহাৰি-ভ্বঘিলী-মনগ্রল হান ্ব বিশ্যাঘই; 
ঘালন্হ হিলি 

ৰ। অন্য লাবাধ্ম-াদ্ম-ঘালযন্থী শীঘনী। 
জ্বাহ্নীজান্নজল দীর্তলি- 

ই। লা ননন্হৃমীৰী ব্ত্ব 
দাঝাতী লিহলামি জ্ক্নবঘতা অর্গধা লু-ুমহা: ॥ 


“আনন্দে বিদ্যাধরগণ স্বর্থলোকে ধাহার ছর্দমনীয়-শকসৈন্য-দমনে দক্ষতা এবং দীনকালে 
যাচকের গুণগ্রাহিতার বিষয় গান করিতেছেন, কাদ্দোজানয়জ সেই গৌড়পতি কুঞ্জরঘট (৮৮৮) 
বর্ষে ইন্দমৌলির (শিবের ) এই পৃথিবীর ভূষণ মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন ।” 

এই শ্লোকটিতে যে ধীতিহাসিক তথ্য নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার আলোচনার পূর্বে, সংক্ষেপে 
এই শ্োকের ব্যাখ্যার ইতিহাস বল! আবশ্যক । দিনাজপুরের তখনকার কালেক্টর ওয়েষ্টমেকট্‌ 
এই শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়া, রাঁজেন্লল মিত্র-কৃত অন্নবাদ সহ, ১৮৭২ খুষ্টানের “ইগিয়ান্‌ 
আ্যান্টিকোয়েরি” পত্রে ইহ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।*  ওয়েই্টমেকটের প্রবন্ধের সঙ্গে 
সঙ্গেই ডাক্তার তাগারকর-রুত একটি প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজেন্্রলাল এই 
প্রতিরাদের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন; 1 এবং ভাগারকর তাহারও প্রত্বান্তর প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন । $ ১২৮৮ বঙ্গাবের “বান্ধব”-পত্রে এক জন লেখক, পুনরায় বাকেখলালের 
বাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন & ইহার পর, এই লিপির কথ। পঙ্ডিতগণ একেবারে 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিলুহর্ণ “এপিগ্রাফিয়া৷ ইণ্ডিকা” পত্রের পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্টে উত্তরাপথের 
(33070)6চ) 17017) প্রাচীন লিপিসমূহের যে তালিকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
এই লিপির নাম-গন্ধ নাই। বাকঙ্গালার গ্রভ্রতরাশ্সন্ধান-বিহাগের ভূতপুর্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার 
রক ১৯০০-১ খুষ্টান্দের রিপোর্টে অতি সংক্ষেপে এই লিপির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
তিনি ভ্রমক্রমে টাটিডিত রি, সার করায়, তাহার ব্যাধ্যা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। 


* ১২৭-১২৮ পৃঃ) 
1 & ১৯৫ পৃঃ। 
তত ২২৭ পৃঃ। 
8 ১৮০-১৮২ গৃঠ। 
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গৌড়রাজমালা। 


রাজেন্্লাল ও ভাারকরের মধ্যে যে যে বিষয়ে মততেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বা, 
ঘটাবর্ধেণ” পদের কথাই উল্লেখযোগ্য। “কুঞ্ধর” অর্থে ৮ এবং “কুষ্ধরঘটা” অর্থে ৮৮৮, 
“কুপ্ররঘটাবর্ধেণ” পদে [ পাণিনির ২৩৬ সত্র অনুসারে ] ক্রিয়া-পরিসমাণ্তি-অর্থে কালবাচক শবে 
উত্তর তৃতীয়া বিতক্তি হইয়াছে। “কুক্জরঘটাবর্ষেণ” পদের ইহাই সহজ অর্থ। ৮৮৮কে শকাৰ 
ধরিলে, ৯৬৫-৯৬৬ থুষ্টা্ পাওয়া যায়। এই লিপির অক্ষরের বিচার করিলে, এবং লিপির প্রান্ত 
স্থানের, বা বরেন্রভূষির পূর্বাপর ইতিহাসের আলোচনা করিলেও, ৮৮৮ শকাব, [ ৯৬৬ খুষ্টাবই ] 
“ক|দ্োজা্য্জ গৌড়পতি”্র আবির্ভীব-কাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
বরেন্্রভূমিতে এ পর্যান্ত থে সকল প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে থালিমপুরে প্রাপ্ত 
ধর্শপালের তাত্রশাদনের * এবং তথাকথিত বাদল-স্তস্ভে উৎকীর্ণ নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরবমিশরের 
প্রশত্তির 1 অক্ষরের সহিত এই লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে, বাদল-্তভ-লিপির অক্ষরের 
সহিত ইহার অক্ষরের যথেষ্ট সার লক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, খালিমপুরের তা্শাসনের অক্ষরের 
সহিত এতছুভয় লিপির অক্ষরের অনেক প্রভেদ। থালিমপুরের তাত্রশাসনের অক্ষরের মধ্যে য, পঃ 
ও স-এর মাথায় ফাক আছে। এই লক্ষণটি প্রাচীনতর কালের লিপির প, ম ও স-তেও লক্ষিত 
হয়। কিন্তু বাদল-্তস্তল্িপির প, ম ও স-এর মত, দিনাজপুর-সতত্ছমিপিন প, ম ও স-এর মাথা 
মাত্রায় চাকা । খালিমপুর-শাসনের অক্ষরের আর একটি লক্ষণ--ম-এর নীচের দিকের বাম 
কোণে পুটুলি বা বৃত্ত দেখা যায় ন!; পু'টুলির স্থানে উপরমুখী একটি টান আছে। কিল্হ্ণ 
লিখিয়াছেন,_-“দেবপালের সময়ের ঘোষরণবার বৌদ্ধ-লিপিতে কয়েকটিমাত্র ম-এ পুটুলি দেখা 
যায়, কিন্তু বাদল-সতস্তলিপির ও ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাঅশাসনের সমস্ত ম-ই পুটুলি- 
বিশিষ্ট)” সুতরাং নারায়ণপালের সময়ের লিপির অক্ষরের অনুরূপ অক্ষরবিশিষ্ট দিনাজপুরের 
সতস্তলিপিকে দশম শতাব্দীর পূর্বে স্থাপিত করা যাইতে পারে না। 
বাদল-্তস্তলিপির ন্যায় এই লিপির অক্ষরের আর একটি লক্ষণ এই যে, “রেফ' সর্বই অক্ষরের 
মাথার উপর দেওয়৷ হইয়াছে। প্রথয পংক্তির ব্২য় পংক্তির গর, এবং ৩য় পংক্তির £-এর “রেফ 
মাত্রার উপরেই দৃষ্ট হয়। খুষ্টায় একাদশ শতাব্দের লিপির মধ্যে দুইথানি লিপি-_ খাণনগরে প্রাপ্ত 
প্রথম মহীপালের তাত্রশাসন এবং আমগাছিতে প্রাপ্ত মহীপালের পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালের 
তামশাসন,_-দিনাজপুর জেলাতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই লিপিছয়ের “রেফের ব্যবহার সম্বন্ধে 
কিল্হর্ণ লিখিযাছেন,_-অনেক স্থলে “? রেফ মাত্রার উপরে দেওয় হয় নাই? যে অক্ষরের সহিত 
“রেফ যুক্ত হইবে, সেই অক্ষরের বাম দিকে মাত্রার সমস্থত্রে একটি ক্ষুদ্র রেখামাত টানা 


* 000009) 0৫ 58. 8, ০6 7897, 0৪7৮ 1, এ খালিমপুরের শানের চিত্ত তরষ্টব্য। অক্ষর-বিচার 
আ01880748 000309 ০], 1৭ ১৪৩৪৪ পৃষ্ঠায় জুষ্ট্বা । 
+ 20018290001 00198, ৮০1, 11) 7,76০ ঠিবতে, 
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দিনাজপুর-্তত্তলিপি। 
হইয়াছে।* মহীপালের পুত্র নয়পালের সময়ের (১৫শ বর্ধের) গয়ার রৃষ্তঘারকা-মন্দিরের 
শিলালিপিতেও মাত্রার উপর “রেফ দৃষ্ট হয় না'1 সুতরাং রেফ দেওয়ার হিসাবে দেখিতে 
গেলে, এই লিপিকে মহীপালের দিনাজপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনেরও পূর্বে [ দশম শতাবীতেই ] 
স্থাপিত করিতে হয়। 

“কাদ্োজান্বয়জ”-অর্থে “কান্বোজ”-দেশীয় বা জাতীয় লোকের বংশ-সম্ভত। ফরাসী পঞ্ডিত 
ফুসে লিখিয়াছেন,__নেপালে প্রচলিত কিবদস্তী অনুসারে, তিববত-দেশেরই নামাস্তর “কাম্ো্ 
দেশ”।; সুতরাং “কান্বোজান্বয়জজ গৌড়পতি” তিব্বত বাঁ তংপার্বর্ভী কোনও প্রদেশ হইতে 
আসিয়া, বরেন্দ্র জয় করিয়া, বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রের নামান্তর গৌড়ের নামানুসারে, গৌড়পতি উপাধি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই রূপই মনে করিতে হয়। ৯৬৬ খুষ্টাবে “কান্বোজান্বয়জ” গৌড়পতি 
শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । ইহার কয়েক বৎসর পূর্বেই হয়ত তিনি হিমালয় প্রদেশ হইতে 
বহির্গত হইয়া, বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যে “অনধিকৃত” বা অনধিকারী 
কর্তৃক রাজ্য্যুত হইয়াছিলেন, “কাদোজাশ্বয়জ গৌঁড়পতিই” সেই “অনধিকুত”। 

“কান্বোজ-বংশজ গৌড়পতি” গৌড়-রাজ্যের কোন্‌ কোন্‌ অংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন, তাহা বলা কঠিন। ববেজ্রদেশ তাহার পদানত হইয়াছিল, এরূপ নিঃসন্দেহে মনে করা 
যাইতে পারে। কারণ, বরেন্দের কেন্রস্থলেই-_বাণনগরে,--ভীহার কার্ডিচিহ্ন পাওয়। গিয়াছে 
এবং বরেন্ত্রদেশের অনেক স্থানে যে কতক পরিমাণে তিব্বতীয় বা মোঙ্গলীয় আকারের কোচ, 
পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি জাতি দেখা যায়, ইহারা তিব্বতীয় ব] ভুটিয়া আরুমণকারিগণের অর্থাৎ 
কাম্বোজ-বংশজ গৌড়পতির অন্ুচরগণের বংশধর বলিয়াই মনে হয়। এরূপ অনুমান করিবার 
কারণ, কাম্বোজ-বংশজ গৌড়পতির সঙ্গে ভিন্ন বহুসংখ্যক মোঙ্গলীয় উপনিবেশিকের বরোক্দরেঃ অর্থাৎ 
করতোয়ার পশ্চিমতীরবর্জা ভূভাগে, প্রবেশের আর কোন অবসর দেখিতে পাওয়া যায় না। কর- 
তোয়ার পূর্ববদদিকৃবাসী, কামরগী ব্রাহ্মণগণের যজমান, কোচ এবং রাজবংশিগণের সহিত বরেক্ত্রবাসী, 
বণক্রাহ্মণের যজমান, কোচ, পলিয়, এবং রাজবংশ্িগণের কোনরূপ সন্ন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় না 

বরেন্দ্র যখন «কাদ্বোজ-বংশজ গৌড়পতির” করতলগত, এবং বিজিত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল খন 
গৌড়রাষ্ট্রের কোনও নিভৃত কোণে, [ মগধে বা মিথিলায়, ] লুকায়িত ছিলেন; তখন চন্দেন্ল-রাজ 
বশোবন্ার উত্তরাধিকারী ধঙ্গদেব অঙ্গ ও রাড আক্রমণ করিয়াছিলেন | খষ্চুবাহোতে প্রাপ্ত ১০৭২ 
খৃষ্টানদের একখানি শিলালিপিতে ধর্গ সমন্ধে উক্ত হইয়াছে,__« 'ডুমি কে? কাক্ীরাজপরী ! তুমি 
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+ বন্ধুবর জীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং শ্রীমুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরেশা” 
অন্সন্ধান-সমিতিকে এই শিলালিপির হুন্দয় ছাপ প্রদান করিয়াছেন। 
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৩৭ 


গোঁড়রাজমালা। 


কে? অন্জাধিপন্্ী ! তুমি কে? রাটারাজ-পত্ী! তুমি কে? অঙ্গরাজ-পত্ভী 1 সমর-জয়ী রাজার 
( ধঙ্গের ) কারাগারে সজলনয়ন! শক্রুপত্রীগণের মধো এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল ।”* 

এই শ্লোকে কি পরিমাণে এতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে,-ধঙ্গ প্রকৃত প্রস্তাবে রাঢ় এবং অঙ্গের 
মহাসামন্তদ্ধ়কে পরাজিত করিয়া, উভয়ের পত্তীগণকে বন্দিনী করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন কিনা,_-কেবল এক পক্ষের প্রশস্তিকারের কথা শুনিয়া, তাহ! বলা কঠিন। কিন্তু তৎকালে 
গৌড়রাজোর অংশ বিশেষের সহিত জেজাভুক্তির যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, অন্তত্রও তাহার কিছু কিছু 
প্রমাণ পাওয়া যায়। চন্দেক্ল-রাজগণের যে ছুইখানি শিলালিপি হইতে প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে, এই 
দুই ধানিরই লেখক গৌঁড় বা বাঙ্গালী। প্রথম খানি “সংস্কতভাষাবিদ গৌড়কায়ন্থ [ করণিক ] 
জগ্গের দারা” লিখিত ; দ্বিতীয় লিপির লেখক,_গৌড়কায়স্থ জয়পাল। 

পালরাজোর কেন্দ্র বরেন্দ্র যখন কার্দোজ-বংশজ গৌড়পতির পদানত, এবং রাড ও অঙ্গ চন্দেন্প- 
রাজ ধ্গ কর্তৃক আব্রান্ত, তখন প্রতিযোগী নাট-রাজোর এবং প্রতীহার-রাজ্যের অবস্থা আরও 
শোচনীয় হইয়। ঈাড়াইয়াছিল। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে চালুক্য-বংশীয তৈলপ, শেষ রাষ্ট্রকুট-নৃপতি দ্বিতীয়: 
কন্ধ রাজকে পরাভূত করিয়া, দৃক্ষিণাপথে চালুকা-প্রাধান্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । প্রতীহার- 
বংশেরও অধঃপতনের আর বড় বিলঘ ছিল না। কচ্ছপঘাঁত-বংশীয় বজ্দাীমন কান্তকুজের প্রভীহার- 
রাজকে পরাভূত করিয়া, গোপদ্রি ব। গোয়ান্গিয়র অধিকার করিয়াছিলেন। এতদ্বাতীত আরও 
দুইটি অভিনব গরতিদন্দী--.পরমার-রাজ বাক্পতি-ম্গাজের (৯৭৪, ৯৭৯ থুঃ অঃ) বাহুবলে উন্নীত 
মালবরীজ্য এবং অনহীলপাটকের চৌনুকাবংশীয় মুলরাজ-(৯৭৪--৯৯৫ থুঃ অঃ )প্রতিঠিত 
গুজরাত-বাজ্য অভযাদিত হইয়া, উত্তরাপথকে অধিকতর বিশৃঙ্খল এবং দুর্বল করিয়া! তুলিয়াছিল। 
কিন্তু এই সময়ে, আন্মমানিক ৯৮০ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল পিতৃ-সিংহাসনে 
আরূঢ় হইয়।, পুনরায় গৌড়ন্াষ্ট্ের উকাসাধনে এবং পাল-রাজ্যকে আরও প্রায় সার্ধ শতাব্দীর 
পরমায়ু প্রদ্ধানে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

«“অনধিকারী কন্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য” বা কাঞ্দেজ-জাতীয় বিজেতার অধিকৃত বরো: উদ্ধার- 
সাধন মহীপালের প্রথম, এবং [ বাণনগরে প্রাপ্ত তারশাসন-মতে ], প্রধান কীন্তি। খন্মপাল এবং 
দেবপালের ন্যায় মহীপালও দীর্ঘকাল গৌড়-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তারানাথ লিখিয়! গিয়াছেন, 
মহীপাল ৫২ বৎসব রাজত্ব করিয়াছিলেন। একখানি পিতলের মৃক্িতে কানিংহাম মহীপালের 





ক “জা জন্ান্বীনুথনি-হলিলা জা ল নন্ত্াঘিন-ী 
জাল হাতা-দহিন্নকমঘু: জা? ল লক ন্দ-দনী। 
ফুন্যালাদা; অলহ-ঘিলী মধ্য ইবি-দিঘালাঁ 
কাহাযাই ভলল্ললঘন ন্হীলবাব্যা অনুত্ব: ॥ (8৫ )॥৮ 
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৩৮ 


যাজেন্্রচোলের অভিযান 


বাজছে ৪৮ বর্ষের উল্লেখ দেখিয়াছেন।* এই দীর্ঘ রাজত্বকালে, বিদেশীয় আক্রমণকারীর হস্ত 
হইতে রাজ্যবক্ষার জন্য পুনরায় মহীপালকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। চোলরাজ প্রথম 
রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-পাহাড়ে উৎকীর্ণ তামিল ভাষার লিপিতে উক্ত হইয়াছে--1 

“পরকেশরীবন্্বা ব। শ্রীরাজেন্দ্র-চোলদেবের (রাজত্বের ) ত্রয়োদশ বৎসরে-- যিনি......ভাহার 
মহান্‌ সমরপটু সেনাছারা (নিয়োক্ত দেশ সকল) অধিকার করিয়াছেন_-দুর্গম ওডড-বিষয়, 
(যাহা তিনি ) প্রবল যুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন ); মনোরম কোশল-নাড়ু, ষেখানে ব্রাল্গণগণ 
মিলিত হইয়াছিল ; মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উদ্ভানবিশিষ্ট তন্দবুত্তি, ভীষণযুদ্ধে ধশ্মপালকে নিহত 
করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; সকলদিকে প্রসিদ্ধ তন্কণলাড়ম্‌, সবেগে বণশুরকে 
আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; বঙ্গালদেশ, যেখানে বড়বষ্টির কখনও 
বিরাম নাই, এবং গজ-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দচণ্র পলায়ন করিয়াছিলেন 
কর্ণভূষণ, চশ্ম্পাদুকাঁ এবং বলয় বিভূষিত মহীীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন কদিতে 
বাধ্য করিয়া, যিনি তাহার অদ্ভূত বলশালী করিসমূহ এবং রড়োপম। রমশীগণকে হস্তগত কপিয়া- 
ছিলেন ; সাগরের স্তায় বক্ষসম্পন্ন উত্তিরলাড়ম্‌? বানুবময় হীর্গধৌহকরিণী গঙগ1।” 

প্রথম রাজেন্দর-চোলদেব ১০১২ খুষ্টান্দে চোল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং 
তিরুমলয়পর্ধ্বতের লিপি তাহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে [ ১০২৯ খুষ্টান্দে ] উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 
প্রথম বাজেন্দ্-চোলের রাজত্বের নবম বর্ষে সম্পাদিত মেলপাড়ির চোলেশ্বর-মন্দিরের লিপিতে 
বিজিত দেশসমূহের যে তালিক। প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধো ওডড-বিষয়াদির নাম নাই । $ সুতরাং 
অনুমান করিতে হইবে, প্রথম রাজেন্দ্-চোল ভীহার রাজত্বের নবম ও ভ্রয়োদশ বৎসরের [ ১০২৭ 
হইতে ১০২৪ থুষ্টাবের ] মধ্যে ওডড-বিষয়, কোশল-নাড়ু, বঙ্গাল-দেশ প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। সারনাথের শিলালিপি হইতে জান যার, গৌডাধিপ মহাপাল ১০৮৩ সন্ধতে [ ১০২৬ 
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৩ন। 


গৌড়রাজমালা। 

ঘটা ] জীবিত ছিলেন। সুতরাং প্রথম রাজেন্দর-চোল “ওড্‌ড বিষয়” বা৷ উড়িত্যা, তকৃক 

বা দক্ষিণরাঢ় * এবং “বঙ্লাল-দেশ” বা বঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়া, যে মহীপালের সহিত যুদ্ধ 

্রবৃত হইয়াছিলেন, সেই মহীপাল অবশ্যই পালবংশীয় গৌড়াধিপ মহীগাল। প্রথম রাজেন-চোন 

প্রকৃত প্রস্তাবে মহীপালকে পরাভূত করিয়া, তাহার হস্তী এবং রমণীগণকে হস্তগত করিতে পারিয়া, 

ছিলেন কিনা, সুধু এক পক্ষের কথ শুনিয়া, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কিন্তু তিরুমলয়ের 

লিপিতে যে ভাবে প্রথম রাজেন্্র-চোলের দিগ্থিজয়-নৃতান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠে মনে হয়, 

তিনি গৌঁড়রাজ্যের দক্ষিণাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন । তারানাথ লিখিয়! গিয়াছেন।_উড়িত্যার 

রাজা মহীপালকে করপ্রদান করিতেন। 1 চোলরাজ সম্ভবত উড়িষ্যা, বঙ্গ, এবং রাটের সামস্তগণকে 
পরাভূত করিয়াছিলেন ; এবং মহীপালের সহিত সম্মুখযুদ্ধের পরেই হউক, বা পৃর্কেই হউক, আর 
অধিকদুর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করিয়া, স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। দিগ্িজয়ী 
চোলরাজ গৌড়রাজ্যের কোন অংশ স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। 

মহীপাল যে উপায়েই চোলরাজের আক্রমণ হইতে গৌড়রাজ্ের উদ্ধারসাধন করিয়া থাকুন, 
তিনি যে সমরান্মরাণী শশান্ক, ধর্দুপাল এবং দেবপালের ন্যায় উচ্চাতিলাষী ছিলেন না, শাস্তিই 
ভালবাসিতেন, এক্ূপ যনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মহীপালের গৌড়-সিংহাসনলাতের অনতি- 
কাল পরেই, উত্তরাপথের সর্ধনাশের-_মুসলমান-ধর্দমাবলঘী তুরূষ্ণগণকর্তৃক উত্তরাগথ বিজয়ের 
নুত্রপাত হইযাছিল। তুর্ক্ষ-আক্রমণকারিগণের গৌড়াষ্ট্রের সীমায় পদার্পণ করিবার তখনও 
প্রায় ছুই শতাব্দ বিলঘ্দ থাকিলেও তুরষ্চগণ কর্তৃক পরিণামে গৌড়বিজয়-রহম্য 'উদ্ঘ[টনর্থ, এই 
ছুই শতাবের গৌড়রাষ্ট্রের ইতিহাসের 'সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাপথে তুরক্ষ-গ্রতাব-বিস্তারের ইতিবৃত্বও 
সংক্ষেপে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় 
ুষ্টীয় অষ্টম শতান্দের আরস্তে (৭১১ থুষ্টাবন্দে) থ।লিদ-আল- ওঘালিদের সেনানী মহমদ 

কাশিমের নেতৃত্বাধীনে মুসলমানধর্মরী আরবগণ সিদ্ধু এবং মুলতাঁন অধিকার ক৫িলেও, আরব- 
প্রাধান্তের যুগে। মুসলমান-গ্রতাব সিন্ধু ও মুলতানের বাহিরে বিস্তারলাভ করিতে খারিয়াছিল ন1। 
সেই যুগে পরাক্রান্ত সাহিরাজোর নৃপতিগণ উত্তরাপথের উত্তরগশ্চিম-সীমাস্ত রক্ষা করিতেছিলেন। 
পঞ্জাব ও আফগানিস্থানের পূর্বতাগ সাহিরাজ্যের অন্তভূক্তি ছিল। সাহিরাজ্য প্রথমে কুষাণ-সম্ত্রাট 
কনিষ্বের বংশধরগণের প্দানত ছিল। সুতরাং সাহিরাঞগণ জাতিতে তুরষ্ক এবং সম্ভবত বৌদ্ধ- 
ধন্থীবলম্বী হইলেও, কয হিানানহৃ হইয়া মিরাছিলেন এবং মুসলমান-আব্রমণ হইতে 





করায় বাহাদুর বেঙ্কয় এবং ভাক়ায ছল্জ. “ক্ষণ লাড়ধ্‌ হি বিরাট বা দক্ষিণ-বেরার অর্থে এবং 
“উত্ভির-লাড়মূ” উত্তর বেরার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ওড ড বিষয়, বঙ্ালদেশ, এবং গঙ্গার সহিত উন্লিধিত 


দেখিয়া "লাড়”কে রাঁট অর্থে গ্রহণই সমীচীন্তর বোধ হয়। 
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মহীপালের কীত্তিকলাপ। 


আত্মরক্ষার অন্য উত্তরাপথের রাজ্যবর্গের সাহায্যই প্রার্থনা করিতেন।* নবম শতাবীর যধাভাগে 
কুষাপ-বংশীয় শেষ সাহি-রাজ কতোরমানের ব্রাহ্গণ-মন্তরী “লল্লিয়” ব| “কালার”, পরভৃকে গদচ্যুত 
করিয়া, সাহি-সিংহীসন অধিকার করিয়াছিলেন। 1 কাবুল কুষাণ-বংশীয় সাহি পাজণণে? রাজধানী 
ছিল। লল্িয়-সাহি সিদ্কুনদের পশ্চিমতীরবর্তী উদ্ৃভাগুপুরে (উন্দ) স্বীয় রাজধানী স্থাপিত 
করিয়াছিলেন। ২৫৬ হিজরি [ ৮৬৮৯ থৃষ্ঠাবে ] সিষ্থানের অধিপতি ইয়াকুব লয়মূ আফগানিস্থানের 
অন্তর্গত গ্নী-প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, এবং কাবুল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।! ইহার 
কিয়ৎকাল পরে, তুকিস্থানের সামানী-বংশীয় অধিপতি ইস্মাইল কর্তৃক গজনী সামানী-রাজাছুফত 
হইয়াছিল। ধুষীয় দশম শতাব্দের তৃতীয়পাদে, সামানী-রাজের একজন প্রভাবশালী সেনা-নায়ক, 
আলব-তিগীন, প্রভুর ব্যবহারে অসন্তষ্ট হইয়া, গজনীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলব- 
তিগীনের সবুকৃ-তিগীন নামক একজন তুরক ক্রীতদাস ছিল। প্রভুর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে, 
৯৭৭ থুষ্টাব্ে, সবুক্‌-তিগীন গজনীর গদিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার দশ বৎসর পরে, 
[ ৯৮৭ খুষ্টান্দে ] সবুক্‌-তিগীন উত্তরাপথের সিংহদ্বার [ সাহি-রাজ্য ] অধিকারে বদ্ধপরিকর হইয়া» 
উহা আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাহি-জয়প|ল তখন উদৃতা'গুপুরের সিংহাসনে আসীন 
ছিলেন। সবুক্‌-তিগীন আরব সাহিরাজ্য-ধ্বংসসাধনব্রত অসম্পূর্ণ রাখিয়া, ৯৯৯ থুষ্টাৰে কালগ্রাসে 
পতিত হইলে, তদীয় উত্তরাধিকারী মায়ুদ্, প্রবলতর পরাক্রম সহকারে, সাহি-রাজ্য আক্রমণ 
করিতে লাগিলেন। কাশ্মীর, কান্তকুজ, কালগ্রর ( জেজাতুক্তি ) এবং উত্তরাপথের অন্যান্য রাজ্যের 
রাজন্ঠবর্গ প্রাণপণে বিপন্ন সাহি-রাপ্ধের সহায়তা করিয়াছিলেন মামুদের গতিরোধ করিতে গিয়া, 
সাহি জয়পাল, তদীয় পুত্র সাহি আনন্দপাল, পৌন্র সাহি প্রিমো ১নপ!ল, একে একে প্রাণপাত 
করিয়াছিলেন। সাহি-রাজ্য সম্পূর্ণদূপে অধিকার করিয়াও, কিন্তু মাযুদের উচ্চাভিলাধের তৃপ্তি 
হইয়াছিল না । তিনি তখন উত্তরাপথের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের এবং সমৃদ্ধ নগরনিচয়ের লুষ্ঠনে এবং 
ধ্বংস-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। থানেশ্বর, মথুরা, কান্তকুক্গ, গোয়ালিয়র, কালঞর, সোমনাথ 
ক্রমে মামুদের ধনলোৌভ এবং পৌত্তলিকতা-বিদ্বেষ-বহিতে আহুতি রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই 
ঘোর ছুপ্দিনে, উত্তরাপথের পূর্বার্ধের অধিপতি গৌড়াধিগ মহীপাল কি করিতেছিলেন ? 

. মামুদের আক্রমণ সমন্ধে গৌড়াধিপ মহীপালের ওঁদাসীন্তের আলোচনা করিলে মনে হয়, 
কলিলজয়ের পর, মৌর্য-অশোকের ন্যায়, [ কাদ্োজান্বয়জ গৌড়পতির কবল হইতে ] বরেন্ উদ্ধার 
করিয়া, মহীপালেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল; এবং অশোকের গ্ভায় মহীপারও যুদ্ধ বিগ্রহ 
পরিত্যাগ করিয়া, পরহিতকর এবং পারব্রিক কল্যাণকর কর্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে ক্লৃত- 
সন্ধর হইয়াছিলেন। রাঢদেশে (মুর্শিদাবাদ জেলায়) “সাগরদীঘি", এবং বরেনো ( দীনাজপুর 
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গৌঁড়রাজমালা। 


জেলায়) “মহীগালদীঘি”, অদ্যাপি মহীগালের পর়হিত-নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। তিন 
সুত্বহৎ নগরের ভগ্গাবশেষ_-বগুড়াজেলার অন্তর্গত “মহীপুর”, দীনাঁজপুর জেলার “যহীসন্োষ, 
এবং মুর্শিদাবাদ জেলার “মহীপাল”_যহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে। ১,৮৩ স্ঘতো 
(১০২৬ খৃষ্টাবের) সারনাধে প্রাপ্ত একথানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে,__গোঁড়াধিপ মহীপান 
বারাগসীধামে, স্থিরপাল এবং বসন্তপালের দ্বারা, ঈশান (শিব ) ও চিত্রঘক্টার (ছূর্গার) মন্দিরা 
[ কার্তিরদ্বশতানি ] প্রতিষ্ঠিত করাইয়।ছিলেন; মৃুগদাবের (সারনাথের ) *ধর্খরাজিকা" বা 
অশোকন্ভ,গ এবং অশোকের সপ্ভোপরস্থিত “সা্গ-ধর্মচক্ের” জীপসংস্কার করাইয়াছিলেন। এব' 
অভিনব “শৈলগন্ধকূটা” নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
সারনাথের লিপিতে বারাণসীধামে মহীপালের বীর্তিকলাপের যে তালিকা! প্রদণ্ত হইয়াছে 
তাহা পাঠে হ্বতঃই মনে হয়,_বারাণসী তখন গৌডরাষ্ট্রের অস্তভূক্তি ছিল। খুষটয় ঘাদশ শতাকে, 
গাহড়বাল-রাজগণের আমলে, বারাণসী কান্কুজ শাজোর অন্তর্মিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়) কিছু 
একাদশ শতাকে বারাণসী কান্যকুজের প্রতীহার-রাজগণের অধিকাবৃভূক্ত থাকার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। একাদশ শতাবের প্রথম পাদে, কানকুজ-রাজ রাজ্যপাল, সুলতান মায়দের 
সহিত যুদ্ধে প্ররত্ত হইয়া, যখন ঘোর বিপন্ন এবং স্বীয় রাজধানী-রক্ষণে অসমর্থ, তখন বারাণসী 
তাহার রক্ষণাধীনে থাকিলে, গৌঁড়াধিপ যে তথায় শত শত কী্থিরতব-প্রতিষ্ঠায় সাহসী হইতেন, 
এরূপ মনে হয় না। বারাণদী তখন গোঁডরাষট্রভুক্ত এবং গৌড়সেনা-রক্ষিত ছিল; এবং মহীপাল 
বারাণসী-রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই, হয়ত এই মহাতীর্ঘ সুলতান মায়দের 
আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল।” 





ঈ বেগুল (760৭711) নেপাল-দরবারের পুস্তকাগারের একখানি হস্তলিখিত রামায়নের (১*?৯ নং) 
কিছিদ্ধযাকাণ্ডের উপসংহারণভাগ হইতে উদ্ধত করিয়াছেন, (10308) 0£ 00188515630 8০61980 ০1 
1862881 ৮01. 111) ১9০3, 7871 1,1778€ 78) :--"সংবৎ ১০৫৬ আষাঢ়বদি ৪ মং রাজাধিরাজ 
পুশ্যাবলোক-_সোমবংশোষ্তব-গৌড়পজ-শ্ীমদ-গাজেয়দেব-ভুজামান-তীরভূে] ব ল্যাণবিজয়রাক্জো,.....১..-০৮, 
জীগোপতিন। লেধিদম্‌।” বেওল সঙ্বৎ ১০৭৬ বিকম-সন্বৎ রূপে [ ১০১৯ খৃষ্টান] হণ করিয়া, খে ডধ্বজ গাঙের- 
দেবকে ও চেদীর কলচুরি"বংশীয় রাজ। গাঙ্জেয়দেবকে অভিন্ন বলিয়া সির করিয়া গিয়াছেন। ১০১৯ খুষ্টা্দে তীরভূক্তি 
বা ত্রিহত (মিথিলা) ফলচুরি-রাজ গাঙ্গেয়দেবের পদানত ছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হলে, তখন বারাণসীকে 
গৌড়রাজোর অন্ত বলিয়া মনে করা যায় না। দরাসী পিত লেডি, স্বরচিত নেপালের ইতিহাসে (1.951%8 
259 24951, 01. 11) 0. 292, 7০০ বজীর এসিয়াটিক সোসাইটার স্যোগা পুস্তকরক্ষক বদ্ধুবর জীযু্ 
হরেজাচন্্র কুমার এই অংশ আমাকে অগ্থবাদ করিয়া দিয়াছেন ), বেগুলের উদ্ধত পাঠের বিশুদ্ধি সন্বদ্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বেগুলের বাখ্যাও শ্রহণ করেন নাই। *গোড়ধ্বজ" বা গৌঁড়-কাজোর পতাকা অথে 
গৌড়াধিপকেই বুঝাইতে পারে । চেদীর কলচুরি-বংশীয় কোনও রাজা কর্তৃক কখনও গৌড়াধিপ-উপাধি ধারণের 
প্রমাণ বিদ্ামান নাই। চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেবের সময়ে যগধ যে গৌঁড়াধিপ মন্তীপালের পদানত ছিল, তাহার প্রমাগ 
আছে, এবং যগধের পশ্চিম-দিগ বর্তী জেজাভুক্তি (বুন্দেলখণ্) চনেন্ল-রাজগণের অধিকৃত ছিল। স্ুৃতক্লাং মগধ ও 
জেজাতুক্তি ডিঙ্গাইয়া, চেদী-রাজের পক্ষে মিথিলায় “কলাণবিজয়রাজা"-প্রতিষ্ঠ! করা সম্ভব নছে। নেপাজী-লেধক 
কর্তৃক উলিখিত এই সোমবংশীয় গাঙ্গেযদেধ হয়ত মিথিলার একজন সামন্তর নয়পাল ছিলেন। 
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শয়পাল। 
বারাণসীধামকে কীর্তিরত্বে সজ্জিত করিতে গিয়া, যহীপাল এমনই তন্ময় হইয়। পড়িয়া- 
ছিলেন যে, আধ্্যাবর্তের অপরার্ধের তীর্ঘক্ষেত্রের কীন্তিরত্ের কি দশ! হইতেছিল, সে দিকে দৃক্পাত 
করিবারও হার অবসর ছিল না। সারনাথের লিপি-সম্পাদনের ঠিক পুর্ব বৎসর [ ১০২৫ 
ুষ্টান্দে ] মামুদ সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন, এবং কয়েক বৎসর পূর্ব, [ ১০১৮ 
ৃষটান্দে ] মখুরা এবং কা কুকের মন্দিরনিচয় ভূমিসাৎ করিয়া, বর্ণ এবং রজতনিস্মিত দেবমৃততি 
সমূহ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সাহি-রাজ্যের পতনে, ব1 কান্তকুজ এবং কালঞর রাজ্যের বিপদে 
না হউক, মথুরার স্যায় তীর্ঘক্ষেত্রের দেবমূর্তি এবং দেবমন্দির নিচয়ের ছুর্দশায়, ধর্প্রাণ মহীপালের 
হৃদয় দ্রবীভূত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি স্বীয় রাজ্যের বহিভূতি তী্ঘক্ষেত্র সন্ধে একাস্ত 
উদ্দাসীন ছিলেন। সুলতান মামুদের অভিযাননিচয় সন্ধে গৌড়াধিপ যহীপালের এই প্রকার 
ওদাসীন্য, উত্তরাপথের সর্বনাশের অন্যতম কারণ। যদি মহীপাল গৌড়রাষ্ট্রের সেনাবল লইয়! 
সাহি-জয়পাল, আনন্দপাল, বা ঝ্রিলেচনগ।লের সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইতেন, তবে হয়ত 
ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত। 
মহীপালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী নয়পাল, [ তৃতীয় বিগ্রহপালের তাত্ত্রশাসনে ], “সকলদিকে 
গ্রতভাপ-বিস্বারকারী” এবং «লোকান্ুরাগভাজন” বলিয়| বর্ণিত হইয়াছেন। নয়পাল যখন 
গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন সকল দিকে না হউক, পশ্চিম দিকে 
প্রতাপ-বিস্তারের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কোন কোন মুসলমান ইতিহাস- 
লেখক লিখিয়াছেন,__মামুদ যখন কান্তকুজ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন কান্যকুজ-রাজ 
[রাজ্যপাল ] তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, চন্দেন্স-রাঁজ গণ্ড তাহাকে নিহত 
করিয়াছিলেন।* কচ্ছপঘাত-বংশীয় বিক্রমসিংহের [ ছুবকুণ্ডে প্রাপ্ত] ১১৪৫ বিক্রম-সংবতের 
[ ১০৮৮ খৃষ্টানদের ] শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, বিক্রমসিংহের প্রপিতামহ অঞ্জ্বন, বিদ্যাধরের 
আদেশে [ কার্ধ্যনিরতঃ ], রাজ্যপাল নামক নরপালকে নিহত করিয়াছিলেন ।1 এই বিদ্যাধর 
চন্দেন্স-রাজ গণ্ডের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী বিদ্যাধর, এবং এই রাজাপাল কাণ্ঠকুজের প্রতীহার- 
বংশীয় রাজ! রাজ্যপাল বলিয়া অনুমান হয়। মহোবায় প্রাপ্ত চন্দেক্র-বংশের একখানি শিলা- 
লিপিতে সম্ভবত বিদ্যাধর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তিনি কান্চকু্জ-রাজের বিনাশবিধান করিয়াছিলেন, 





₹ ছ]10)068 5৪৮০ 02 10019, ৮৬০1. 11) 0. 463. মুসলযানলেখকগণ কালগারের কাজাকে নন্দা 
বলিয়া উল্লেখ করিয়্াছেম। ঢন্দেক্প-রাজগণের শিলালিপি এবং তাত্রশাসনে প্রদত্ত বংশাবলী অন্থসারে এই সময়ের 
কালজর-রাজের নাম “গণ্ড'। 110189054%, 1500$09, ৮০. ৮111) ০০০, 1710 16. জইব্য। 
1 009882500018 হ2083085 ৮০1. [1], 0,237: 
"্থ্িবিহাগহ-ভনজাহ্ালিক্ল: শ্রীহাজ্মনাল স্বতান্‌ 
নাহাহ্সি-ছিক্নিক নাহালিবস্ী তা নন্তন্মাস্বনি।” 
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গৌড়রাজমালা। 

[ বিহিত-কন্ঠাকুজ-ভূপাল্ভঙ্গম্‌ ]| * রাজ্যপালের হস্তা গণ্ডই হউন বা বিদ্যাধরই হউন, বাঙক- 
পালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কার্ধ্যতঃ প্রতীহার-বংশের সৌভাগ্য-সূর্য্য অন্তমিত হইয়াছিল। বাঁজ্য- 
পালের পরে, জিলোচনপাল এবং তৎপর সম্ভবত যশংপাল কান্থকুজের সিংহাসন লাভ করিয়া. 
ছিলেন। কিন্তু তাহার! প্রতীহার-বংশের লুণ্ত-গৌরব পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং নয়পালের পশ্চিমদিকে রাজ্য-বিস্তারের বিশেষ সুযোগ ছি। 
কিন্ত নয়পালও, মহীপাল এবং পালবংশের ইতিহাসের এই স্থিতিশীল যুগের অন্যান্য নরপালগাণের 
ন্যায়, “মহোদয়ন্রী”-উপার্জন-অতিলাধ-বর্জিত ছিলেন । 

পিতার ন্ায় নয়পালও বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া, গৌড়রাজ্য অথগ্ড রাখিয়া 
যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। “তারিখ-ই-বাইহাকী” নামক পারস্য ভাষায় রচিত ইতিহাসে উল্লিখিত 
হইয়াছে, মাযুদের পুত্র মাসুদ যখন গজনীর অধীশ্বর, তখন [ ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে ] লাহোরের শাসনকর্তা 
আহম্মদ নিয়ালতিগীন্‌ বারাণসী-নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত “তারিখ”-প্রণেতা 
লিখিয়াছেন--* 

“( নিয়ালতিগীন্‌ সসৈন্ত ) গজাঁপার হইয়া, বাম তীর দিয়া চলিয়] গিয়া, হঠাৎ বণারস নামক 
সহরে উপনীত হইলেন। ( এই সহর) গঙ্গ-প্রদেশের অস্তভূক্তি ছিল। এই সহর (পুর্বে) 
কখনও যুসলমান-সেনাকর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। সহরটি ২ ফর্সঙ্গ (৬০০০ গজ ) দীর্ঘ এবং 
২ ফর্সঙ্গ প্রশস্ত। (এখানে) জল যথেষ্ট ছিল। মুসলমান লস্কর প্রাতঃকালে ( পঙ্ছ'ছিয়]) 
দ্বিতীয় নমাজের (মধ্যান্ছের ) পরে; আর অধিক কাল তথায় তিঠিতে পারিয়াছিল না; কারণ 
বিপদের (আশঙ্কা ) ছিল। (এই সময় মধ্যে) কাপড়ের বাজার, সুগঞ্চিদ্ধোর বাজার, এবং 
মণিযুক্তার বাজার- এই তিনটি বাজার ব্যতীত, আর কোন স্থান লুণ্ঠন করিতে পার। গিয়াছিল 
না। কিন্তু সৈশ্গগণ থব লাভবান হইয়াছিল। সকলেই সোণা, রূপা, আতর, এবং মণিমুক্তা 
প্রাণ্ত হইয়াছিল এবং অভিলাধ পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।” 

“তারিখ-ই-বাইহাকি”প্রণেতা আবুল ফজল, সুলতান মাস্তুদদ এবং আহম্মদ 'নপলালতিগীনের 
সমসাময়িক লোক, এবং নিয়ালতিগীনের অভিযান সম্বন্ধে থাটি খবর সংগ্রহের ও1হ1র বেশ সুবিধা 
ছিল। তাহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ১০৩৩ খ্ষ্টাব্দেও বারাণসী পূর্বববৎ 
সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু স্বলতান মামুদের মৃত্যুর পর, বারাণসীর প্রহরিগণ কিছু অসতর্ক হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তাই নিম।গতিশীন্‌ বুজনীযোগে চলিয়া আসিয়া, হঠাৎ প্রাতঃকালে উপস্থিত 
হইয়া, ছয় ঘণ্টা কাল মধ্যে তিনটি বাজার লুণ্ঠনের অবসর পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নগর- 








ক 100588700055 27001085 তি০1, 1) 00, 229-222, 
4 পুমে807-1-983 80 (98919555925 [009805 )) 054997 7 100101955 7558602 02 20035 


৬০), 11) 70, 123-724 
৬ 


নয়পাল। 

রক্ষিগণ খবর পাইয়া প্রস্তত হইয়াছিলেন। সুতরাং, নিয়ালতিগীন গলায়ন করিতে বাধা হইয়া- 
ছিলেন। ১০৩৩ থুষ্টান্ে নিয়াপতিণীনের আক্রমণ হইতে হারা বারাণসীর উদ্ধারসাধন করিয়া- 
ছিলেন, তাহারা নয়পালের আদেশান্থবর্তী গৌড়-সেনা। নিঃসন্দেহে এরূপ অন্যান করা যাইতে 
গারে। 

তিব্বতীয় ভাষায় রচিত দীপন্কর জীজ্ঞানের ( অতীশের ) জীবনচরিতে, নয়পালের আমলে, 
“কর্ণাপ্-রাজ্যের রাজ কর্তৃক মগধ-আক্রমণের বিবরণ পাওয়। যায়।* নয়পাল দীপদ্বর প্রীজ্জানকে 
বিক্রমশীলা-বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে গোঁড়সেনা “কর্ণয”-রাজের 
সেনা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, এবং শক্রগণ রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু পরে 
নয়পালই জয়লাভ করিয়াছিলেন । অবশেষে দীপঙ্কর ভ্রীজানের যত্ধে, উভয় পক্ষে মৈত্রী স্থাপিত 
হইয়াছিল। দীপক্কর শ্তীজ্ঞানের জীবন-চরিতকার বুস্তন তাহার নিজের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং 
বুস্তনের প্রদত্ত মগধ-আক্রমণ-বিবরণ অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কোন্‌ রাজ্যকে যে বুন্তন 
“কর্ণ” নামে উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন, তাহার নিরূপণ করা কঠিন। “কণ্য”-শব্ যদি রাজ্যের 
নাম রূপে গ্রহণ না করিয়া, রাজার নাম বলিয়া মনে করা যায়, তবে এই সমস্তা পূরণ করা যাইতে 
পারে। চেদির কলচুরি-রাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ নয়পালের জীবদ্দশায়, [ ১০৩৭ হইতে 
১০৪২ খুষ্টাব মধ্যে,]* পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । কর্ণের পৌন্রবধু অহলনাদেবীর [ভের- 
ঘাটে প্রাপ্ত ] শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, কর্ণের ভয়ে “কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ কম্পমান ছিল।”া 
অহ্লনাদেবীর পুত্র জয়সিংহদেবের [ কর্ণবলে প্রাপ্ত ] শিলালিপিতে শ্ুচিত হইয়াছে-গৌড়াধিপ 
গর্ব ত্যাগ করিয়ণ কর্ণের আজ্াবহন করিতেন |] কর্ণ চিরজীবন প্রতিবেশী রাজগ্তবর্গের সহিত 
বিরোধে রত ছিলেন। সুতরাং নয়পালের সময়ে মগধ-আক্রমণ তীহার পক্ষে অসম্ভব নহে) 
এবং সেই আক্রমণের পরিণাম সবে বুস্তন যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হয়ত ঠিক। 

বহিঃশক্রর আক্রমণ সহ্েও, গৌড়াধিপ নয়পাল গৌড়-রাষ্ট্রের যান-মর্ধ্যাদা-রক্ষায় সমর্থ 
হইয়াছিলেন। রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ধে উৎকীর্ণ, গয়ার রুষ্চ-দবারকা-মন্দিরের শিলালিপিতে, তিনি 
“সমন্ত-ভূমগুল-রাজ্য-তার”-বহনকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 

নয়পালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী তৃতীয় বিএহপাল, তাহার রাজতের ছাদশ কি ব্রয়োদশ 
বৎসরে উৎকীর্ণ [ আমগাছিতে প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনে, “শক্রকুল-কালরু্র” এবং “বিষ অপেক্ষাও 
অধিক সংগ্রাম-চতুর” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।$ সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিতে” তৃতীয় বিগ্রহপালের 
সংগ্রাম-চতুরতার কথঞচিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন (১৯) £-“বিগ্রহ- 
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গৌড়রাজমাল।। 
পাল দাহলাধিপতি [ কলচুরি ] কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করিল্লাছিলেন, কিন্তু তাহাকে উদ্মবিত 
করিয়াছিলেন না) তাহার ছুহিতা যৌবনভ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।” বিবাদপ্রিয় কর্ণ, 
সম্ভবত নয়পালের মৃত্যুর পর, আবার গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া, পরাভূত হইয়া 
কন্াদান করিয়া, গৌড়াধিপের গ্রীতি অর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

কিন্তু তৃতীয় বিগ্রহপালের আমলেই, আর এক বহিঃশক্র আসিয়া, পাল-বংশের অধঃপতনের 
বীজ বপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অভিনব শত্রু, কল্যাণের * চালুক্যরাজ আহবষন্ল প্রথম 
সোমেশ্বরের (রাজত্ব ১০৪০-১০৭১ খৃষ্টান্দের মধ্যে) দ্বিতীয় পুত্র, বিক্রমাদিত্য । কুমার বিক্রমাদিত্য, 
পিতার আদেশক্রমে দিখ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, গৌড় এবং কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
বিহ্লন “বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতে” (৩1৭৪ ) এই দিখ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিয়! গিয়াছেন $-_ 


“যাননি বন্ৌন-শীভ-জিলম-হ্াকআহব ব্যাস্ত 
নব্যান্মু্িন-জালক্দ-ওনি-দাজ্স-সলাক্মিজ:। 
মান্ত-ত্যন্ছল-বঙ্গঘীন-মনিন-ঢন্ুদলিতাহ্ঘা: 
দুজীনু: জবজন্ত বিত্বত্রলিলা: সাবীবয্বন্ব অম: ॥া 


“স্যর বথচক্রের শবে প্রত্যুষে নিদ্রাতঙ্গ হইলে, সিদ্ধ-বনিতাগণ পূর্ববাদ্রির কচিদেশে, যুদ্ধ 
গৌড়ের বিজয়হস্তী-গ্রহণকারী এবং কামরূপাধিপর্ডির বিপুল- -প্রতাপ-উন্মলনকারী কুমার 
বিক্রমাদিত্যের তুষারগুত্র ফশ গান করিয়াছিল” 

কুমার বিক্রমাদিতা, উত্তরকালে যখন একব্রিভুবনমল্ল পর্যাড়িদেব” উপাধি গ্রহণ করিয়া, কল্যাণের 
সিংহাসনে অধিষ্িত ছিলেন, ( ১০৭৭-১১২৫ খুষ্টাব্য ) তখন বিহ্লন কাশ্মীর হইতে আসিয়া, তাহার 
সভার “বিগ্ভাপতির” বা প্রধান পঙ্ডিতের পদলাত করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি বিহ্গানের এই গৌঁড়- 
কানছ-বিজধ কাহিনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও, একেবারে অমূলক নহে। বিহ্লন 
“বিক্রমান্কদেব-চরিতে” (১৮১০২ ) স্বীয় প্রভুকে “কর্ণাটেন্দু” বলিয়া অভিহিত করিফ।ছেন ; এবং 
কহুলণ “রাজতরঙ্গিনীতে” (৭৯৩৬ ) বিহ্লনের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, ত:হ।তে “পর্মাড়ি- 
ভূপতি” বা বিক্রমাদি ৬।পে, একর্ণাট” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। £ স্বতরাং কর্ণাট বলিতে 
তৎকালে যে কল্যাণের চালুক্যগণের রাজ্য বুঝাইত, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই। গোঁড়ের 
সেন-রাজগণেপ শিলালিপিতে এবং তাত্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,--এক সময়ে গোঁড়-রাজোর 
একাংশের [ রাছের ] সহিত বণ1ট-রাঞোর ঘনিষ্ঠ সঘন্ধ ছিল। সেনবংশের প্রথম নরপতি বিজয়- 








* নিজাম-রাজোর অন্তর্গত বর্তমান কল্যানি। 
1 পৰিঙ্গমান্তহনন্ষহিলল্‌,৮ ₹:41160. 09 060285 13015161) 80208)) 1875, 


1 ক্কাহলীহঞ্দী জিলিহ্যান্দ বাক কত্স্মমুনন; । 
হিজরি এ বন্যাত স্বঙ্গ দলাক্ষিমুদলি: ॥ 
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রাষপাল। 
সেনের দেবপাড়া-প্রশত্তিতে উক্ত হইয়াছে, বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন “একাল (এক 
প্রকার) সেনা লইয়া, অরিকুলাকীণ-কর্ণাটলক্ষী-নুষঠনকারি ছুৰ শ্গণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন” 
(৮ গ্লোক )? এবং শেষ বয়সে, গঙ্গাতীরবর্তী পুণ্যাশ্রমনিচয়ে বিচরণ করিয়াছিলেন (৯ স্কোক)। 
আবার বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের [কাটোয়ায় প্রাপ্ত] তারশাসনে উক্ত হইয়াছে._“চন্জ্বংশে 
অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন $.......,. তাহারা স্দধাচারপালন-খ্যাতিগর্কেষ রাডদেশকে 
অননুভভূতপূর্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন (৩ ক্লোক)।” এই রাজপুত্রগণের বংশে “শক্ত- 
সেনা-সাগরের প্রলয়-তপন সামস্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (৪ ক্লোক )1” এই উভয় বিবরণে 
আপাতত বিরোধ দেখ! যায়। প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সামস্তসেন শেধ বয়সে কর্ণাট 
ত্যাগ করিয়া, তীর্ঘত্রমণ উপলক্ষে, বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় লিপিতে দেখা যায়, তাহার 
পূর্বপুরুষের রাট-নিবাসী ছিলেন। অথচ এই দুইটি লিপি প্রায় একই সময়ে রচিত। এইরূপ 
তুল্যকালীন লিপিতে এত বিরোধ-কল্পনী অসম্ভব । কিন্তু যদি অনুমান কর যায়, রাঁঢদেশ কর্ণাট- 
রাজের পদানত ছিল, এবং কর্ণাট-রাজ কর্তৃক রাঢ-শাসনার্থ নিয়োজিত, [ লক্্ণসেনের মাধাইনগর- 
তাঅশাসনে কথিত ] “কর্ণাটক্ষত্রিয়”-বংশজাত ল'ছপুরণ।াএল বংশে সামস্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া, 
রাঢদেশেই কর্ণাটরাজের শক্রগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, তাহা হইলে এই বিরোধের তঞ্জন 
হয়। বিজ্লন-বিৰৃত চালুক্য-রাজকুমার বিক্রমাদিতা কর্তৃক 'গীড়াধিপের এবং [ হয়ত গৌড়াধিপের 
সাহাধ্যার্ণ আগত ] কামরূপাধিপের পরাজয়-বৃত্তান্ত এই অনুমানের অন্ধকুল প্রমাণরূপে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে । চন্দেল্ল-রাজ কীন্তিবন্ধার (রাজত্ব ১০৪৯-১১০৭ খুষ্টাব ) আশ্রিত “প্রবোধ-চন্দ্রোদয়”- 
বুচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র যাহাকে «“গৌড়ং রাষ্ট্রমন্ত্ধমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া” বলিয়া! বর্ণনা করিয়া 
ছেন, কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া, সেই রাঢর্দেশ গৌড়-রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়াছিলেন । নবজিত রাঢ-শাসনার্থ কর্ণাট-রাঁজ যে রাজপুত বাঁ ক্ষত্রিয় সেনা-নায়ককে নিয়োগ 
করিয়াছিলেন, সামস্তসেন তাহারই বংশধর । সামন্তসেন একাদশ শতাবের চতুর্থপাদে বিদ্যমান 
ছিলেন, একথা স্বীকার করিলেই, এই অন্ুমানকে প্রমাণনূপে গ্রহণের আর আপত্তি থাকে না। 
সামস্তসেন যে একাদশ শতাব্দের শেষপাদেই প্রাদ্ভতি হইয়াছিলেন, তাহা সেন-রাজগণের 
কালনিথয়-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে । 
মহীপাল, শূরপাল, এবং রামপাল, এই তিন পুত্র বর্ভমান রাখিয়া, তৃতীয় ধিগ্রহপাল পরলোক 
গমন করিয়াছিলেন । “রামচরিত”-কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্রের এবং পৌন্রগণের 
রাজদ্বের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে । * “রামচরিত”-রচয়িতা সন্ধাকর নন্দী বরেজী-মগ্ুলে 
“জীপৌগু,বর্ধনপুর-প্রতিবন্ধ” ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা প্রজাপতি নন্দী 
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গাল-নরগালের *সান্ধি[ বিগ্রহিক ] বা সন্ধি এবং যুদ্ধ বিষয়ের উপদেষ্টা ছিলেন? অন্য 
“রামচরিতের” উপসংহারে (৪1৪৮ ) প্রার্থনা করিয়াছেন, [ রামপালের দ্বিতীয় পুতে ] বাজ! মান 
[পাল ] “চিরায় রাজ্যং কুরুতাং”। সুতরাং “রামচরিত” তুল্যকাঁলীন কবির রচিত খতিহাসিক 
কাব্য। সন্ধ্যাকর নন্দী “কবি-প্রশস্তিতে” এই কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 
দক্মঅহালম্‌ বত্বঘবিষ্তভ-নীতাঘিন-হালই্নবতী ইলম । 
জবিভুম-হালাতধ্য লিদ্ব জনি হমি জধিজাভ-শ্রাহমীজি: 10৮ 

“রঘুপতি রামের এবং গৌঁড়াধিপ রাম [ পালের ] এই চরিত কলিযুগের রামায়ণ, এবং [ এই 
কাব্যের ] কবিও কলিকালের বান্মীকি 1” 

“রামচরিতের” প্রথম পরিচ্ছেদের সমস্ত ক্লোকের ( ১-৫০ ) এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১-৩৫ 
গ্নোকের টীকা আছে; কিন্তু অবশিষ্ট অংশের টীকা পাওয়া যায় নাই। কবি মূল গ্নোকে 
এতিহাসিক ঘটনার এরূপ সামান্ত আভাস দিয়াছেন যে, চীকা ব্যতীত তাহা বুঝা কঠিন। 
“রামচরিত” হইতে ইতিহাসের উপাদান আহরণে টীকাই আমাদের প্রধান আশ্রয়। স্মৃতরাং : 
যে অংশের টীকা নাই, সেই অংশের এঁতিহাসিক তাঁৎপর্য্য-গ্রহণ ছুঃসাধ্য। 

“রামচরিতে” বর্ণিত হইয়াছে_- (তৃতীয়) বিগ্রহপাল পরলোক গমন করিলে, (দ্বিতীয়) মহীপাল 
সিংহাসন লাত করিয়া, দৃষ্কা্ধ্যরত [ অনীতিকারভ্ভরত ] হইয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ শূরপালকে 
এবং রামপা'লকে লৌহ-নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । তখন কৈবর্ত- 
জাতীয় দিব্য বা দিব্বোক, যুদ্ধে মহীপালকে নিহত করিয়া, “জনকতূ” বা পাল- রাজগণেব জন্ম-ভূমি 
বরেন্র অধিকার করিয়াছিলেন ( ১২৯, ৩১-৩৯), এবং দিব্বোকের অন্তুঙ্গ রূদদোকের পুত্র তীম 
বরেজ্জীর রাজপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন (১/৪০)। বরেন্ত্রী ত্যাগ করিয়া, গৌড়-রাজ্যের অন্যান্ঠ 
প্রদেশের সামন্তগণকে, একত্রিত করিবার জন্য, রামপাল রাঢ়-অঙ্গ-মগধাদি প্রদেশ-পর্য্যটনে 
প্রবৃভ হইয়াছিলেন ; এবং বরেন্্রীর অবস্থা পর্ধ্যবেক্ষণের জন্য, মহাপ্রতীহার শিবরাজকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । ক্রমে সামস্ত-চক্র রামপালের সহিত মিলিত হইয়াছিল । মগধের ক্যস্ত্গত পীঠির 
রাজ! দেবরক্ষিতের পরাভবকারী [ রামপালের মাতুল ] রাষ্ট্রকূট-বংশীয় মথন বা৷ দংন সামস্তগণের 
অগ্রণী ছিলেন। মহনের পুত্র কাহ্ন,রদেব এবং স্ুবর্ণদেব, এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজ, 
তাহার সমভিব্যাহারে ছিলেন (২৮)। “রামপালচরিতের” টীকাকার সামস্তগণের মধ্যে এই 
সকলের নামোল্লেখ করিয়াছেন ; (২/৫)-_কান্যকুজ-রাজের সেনা-পরাতবকারী লীঠিপতি 
(মগধাধিপ ) ভীমযশী, দক্ষিণদেশের রাজ| বীরগুণ, উৎকলেশ কর্ণকেশরীর সেনাধ্বংসকারী 
দগুডুক্তি-ভূপতি জয়সিংহ, দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজ, অপর-মন্দারপতি সমস্ত-আরণ্য-সামস্তচক্র- 
চূড়ামণি লক্ষীপুর, শূরপাল, তৈলকম্প-পতি রুদ্রশেখর উচ্ছাল-পতি যয়গলসিংহ, ডেন্করীয়-রাজ 
প্রতাপসিংহ, কযলপতি নরসিংহার্জুন, সন্কটগ্রামীয় চণ্ার্জুন, নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ, কৌ শাঙ্ী- 
পতি দ্বোরপবর্ধন এবং পছ্ুবন্ধা-পতি সোম। 

৪৮ 
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চান্স । 


কৈবর্ত-বিস্রোহ। 


এই মহাবাহিনী লইয়া, রামপাল নৌকায় গঙ্গাপার হইয়াছিলেন। পাল-রাজের সেনার সহিত 
কৈবর্ত-রাজের সেনার ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে করিপুৃষ্ঠে অবস্থিত ভীম বন্দী 
হইয়াছিলেন (২/১২-২০ )। এই উপলক্ষে সন্ধ্যাকর এক পক্ষে সাগর এবং অপর পক্ষে ভীমের 
চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। গ্লেষের অন্থরোধেই হউক, আর সত্যের অন্ুরোধেই হউক, ভীমের 
চিত্র উদ্্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে । সাগরের ন্যায় তীমও “লক্ষী এবং সরস্বতী উভয়ের আবাস” 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভীমকে নৃপতি রূপে প্রাপ্ত হইয়া, “বিশ্ব অতিশয় সম্পৎ লাভ করিয়া- 
ছিল,” এবং “সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিল।” তবানীর সহিত ভবানীপতি অধর্ধত্যাগী 
রাজা ভীমের উপাস্য দ্বেবতা ছিলেন ( ২২১-২৭)। 

সন্ধ্যাকর নন্দী-বর্ণিত এই প্রজা-বিদ্বোহের কিছু কিছু আভাস তৎকালের ভাত্রশাসনে এবং 
শিলালিপিতেও পাওয়া যায়। কামরূপের রাজ! বৈদ্যদেবের তাএ্রশাসনে রামপাল সন্ধে উদ্ত 
হইয়াছে (৪ শ্লোক ) ৫ 

' . “যুদ্ধসাগর লঙ্ঘন করিয়া, ভীমরূপ রাবণ বধ করিয়া, জনকভূ উদ্ধার করিয়া, রামপাল 
ত্রিজগতে দাশরথি রামের ন্যায় যশ বিস্তার করিয়াছিলেন ।” 

“্ামপালচরিতেন” টীকাকারের মতান্থুসারে, “জনকভূ” ববেক্জ্রী-অর্থে গ্রহণ করিলে, এই ক্লোকেও 
কৈবর্ভ-বিদ্রোহের প্রমাণ পাঁওয়া যায়। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে সারনাথের ভ্ন্ত,পের 
একাংশ খননকালে আবিষ্কত একথানি শিলালিপিতে * এ।ঘপাশচবিতে” উল্লিখিত কয়েক জন 
পাত্রের এবং কোন কোন ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কান্যকুজের গহ৬ল!ণ-নাগ্গ গোবিন্দচজ্ের 
অন্যতম। মহিষী কুমরদেবী কর্তৃক একটি বৌদ্দবিহার-প্রঠিঠা-্টপলক্ষে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ 
হইয়াছিল। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে,__“পীঠিকা”র বা “পীঠা”্র দেবরক্ষিত নামক এক জন 
রাজা ছিলেন। 

“লীতদ্বননত: নজাব্ভ-ঘতিজ: ছলজ-্ৃভানঘি: 
দক্সানী লন্বয্াক্্: ছিনিধুজাল্লান্্রী লনক্মানজ: | 
ন জিল্রা যুঘি ইন্বহদ্িন মগ্ন শ্বীহালমান্ত্য ঘী 
বস্ছমী' লিজিন-বৰি-বীঘললমা ইীচ্মলালীকৃযাম্‌ ॥৮ 


“গোড়ে অন্ধিতীয় যোদ্ধা, ধনুদ্ধ'র (), ক্ষত্রকুলের একমাত্র চড়ামণি, নরপালগণের সম্মানার্হ 
যাতুল, মহন নামক অঙ্গপতি ছিলেন। তিনি দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিম), শক্রর বাধা! 
বিদুরিত হওয়ায়, অধিকতর উজ্জ্বল ্রীরামপালের রাজলক্ষী অক্ষু্ রাখিয়াছিলেন ।” 

“রামপালচরিতে” [ ২৮ শ্লোকের টাকায়] রামপালের মাতুল মহন কর্তৃক পীন্ঠীপতি দেব- 
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রক্ষিতের পরাজয় উল্লিখিত হইয়াছে । কুমরদেবীর এই শিলালিপির সাহায্যে রাষপালের রাজত্বের 

সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে। এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে, _মহনদেব শঙ্ষরদেবী নানী 

ছহিতাকে পীঈপতির করে অর্পণ করিয়াছিলেন । কুমরদেবী এই শঙ্করদেবীর কন্ঠ, এবং 

গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী। কুমরদেবী এবং গোবিন্দচন্ত্রের বংশীবলী পাশাপাশি রাখিলে দেখা যায়,_ 
পিতা পিতা 


অঙ্গাণিপ মহনদেব। ভগিনী-তৃতীয় বিগ্রহপাল-পত্বী ৷ গাহড়বাল চন্্রদেব। 
থুঃ অঃ+১০৯০-১৭৯৭+ ) 


শঙ্করদেবী। রামপান। মদরন্চন্জ । 
কুষরর্দেবী | ....... ৮৫541777525 গোবিন্দচন্ত্র। 
(খুঃ অঃ ১১১৪-১১৫৪ শা) 
অর্থাৎ মহনদেব গাহড়বাল-রাজ চন্ত্রদেবের সমকালবর্তী ছিলেন। মহনদেব এবং রামপাল, 
সম্পর্কে মামা-তাগিনেয় হইলেও, উভয়ে সম্ভবত সমবয়সী ছিলেন। “রামপালচরিতে” উক্ত 
হইয়াছে (৪৮-১০ ক্লোক ), মহনদেব (মথন.) পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া, “মুদিগরিতে” 
(মুঙ্ষেরে ) অবস্থিত রামপাল গল্গাগর্ডে প্রবেশ করত তন্থৃত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামপাল 
কান্ঠকুজ-রাজ চন্দ্রদেবের সমসাময়িক, এবং একাদশ শতাবের শেষ পাদ পধ্যস্ত গৌড়-রাজোর রাজ- 
পদে অধিষিত ছিলেন, এরূপ অস্কুমান কর। যাইতে পারে । * 

“রামপালচরিতের” যে অংশে ভীমের বন্ধনের পরবর্তী ঘটন1 সকল বর্ণিত হইয়াছে, তাহার 
টীকা নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতান্ুসারে, ভীম দ্বত হইলে, 
তদীয় সুহৃৎ হরি, ছত্রতঙ্জগ বিদ্রোহী সেনা পুনঃ সম্মিলিত করিয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন । 
ভীষণ যুদ্ধের পর, হব্ধি ধৃত এবং নিহত হইয়াছিলেন। ভীমও সম্ভবত নিহত ₹ ইয়াছিলেন। 
এই রূপে বিদ্রোহানল নির্বাপিত হইলে, পালবংশের জন্মভূমি [ জনকভূ ] আবার .ল-নরপালের 
হস্তগত হইয়াছিল। 

বিদ্রোহ দমন করিয়া, রামপাল “রামাবতী” নামক এক নৃতন নগর নিশ্মাণ করিয়া, বরেন্দ্র 
ভূমির শৌভাবর্ধন করিয়াছিলেন। তিনি এক দিকে যেমন অভিনব নগর-নিশ্মাণে রত ছিলেন, 
আর এক দ্বিকে তেমনি নষ্টগ্রায় গৌড়-রাজশক্তির পুনরুজ্জীবন-সাধনে যত্ববান হইয়াছিলেন। 
সন্ধ্যাকর লিখিয়াছেন,_পূর্বদিকের এক জন নরপতি, পবিজ্রাণ পাইবার জন্য, রামপালকে 
বর-বারণ, নিজের রথ এবং বর উপহার প্রদান করিষাছিলেন। ষথা_ 

“ছ্ননহিলাব্ম-লিলিম্ম সর্সা অ: সান্ভ্ীহিল। 
ম্রহ-আাহহীল ন্ব লিজ-ব্যন্থল-হালল বন্মাহ্যাহাছী ॥৮81১8। 


€৫* 


রামপাল । 

বরেন্ত্রবাসী সন্ধ্যাকর ধাহাকে *প্রাঙ্গিশীয়” বলিয়াছেন, তিনি সম্ভবত বাঙ্ালার পুর্ব সীমান্তের 

কোন পার্ধত্য-প্রদেশের নৃপতি। রামপাল কামরূপ জয় করিয়া, গৌড়রাষট্তুক্ত করিয়াছিলেন 

[ “বিগ্রহনির্জিতকামরূপত্ৎ” ]। এই কামরূপ-জয় যে সন্ধ্যাকর নন্দীর কল্পনা-প্রস্থত নহে, 

কুমারপালের প্রসঙ্গে আমরা তাহা দেখিতে পাইব। রামপাল উৎকলে এবং কলিঙ্গেও স্বীয় 
্রধান্ত-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন__ 


“মনলূজব্-ন্ননিলূল লন্জন্মান্থ জিন ন্তন্জন্র্স ঘ:। 
অনহ্ন্রলিভ্ম ঘলহ্ৰ, জবিজ্লল হ্আান্‌ নিম্যান্হান্‌ লিপ্পন্‌ ॥৮ হ।8॥ 


“ভবভূষণ ( চক্র ) সম্ভতির রাজ্য উৎকল জয় করিয়া, তত্প্রতি যিনি অন্থুগ্রহ করিয়াছিলেন, 
এবং চৌরগণকে নিহত করিয়া, কলিঙগ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎ প্রতিপালন করিয়া- 

রামপাল ধখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন গঙ্গ-বংশীয় অনস্তবন্থা-চোড়গঞ্জ [ রাজদ্ব 
১০৭৮-১১৪২ খৃষ্টাব্দ ] কলিঙ্গের রাজা ছিলেন, এবং তিনিই উৎকল অধিকার করিয়াছিলেন । 
গঙ্গ-বংশীয় নৃপতিগণ চগ্রবংশোদ্তব বলিয়। পরিচিত ছিলেন । * স্ুৃতরাং এ স্থলে সন্ধ্যাকর নন্দী 
চোড়-গঙ্গকে স্মরণ করিয়াই, উৎকলকে “তবভূষণ-সম্ততিভূ” বলিয়াছেন।1 কিন্তু রামপাল কর্তৃক 
চোড়-গঙ্গের এই পরাজয়-কাহিনী কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। গঙ্গ-বংশীয় নৃপতিগণের 
মধ্যে চোড়-গঙ্গ সর্বাপেক্ষা পরাক্রাস্ত ছিলেন। গঙ্জ-বংশীয় নৃণভিগণের তাত্রশাসনে উপ্জ হইয়াছে 
চোড়-গঙ্গ গঙ্গার তীর পধাস্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাতীরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে 
“মন্দারাধিপতিকে” পরাজিত এবং আহত করিয়াছিলেন।! এই ক্প্রেই হয়ত কলিজ-পতির 
মহিত গৌড়-পতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কলিঙ্গ-পতিকে প্রতিছন্দীর অস্থগ্রহ প্রার্থনা 
করিতে হইয়াছিল । চোড়-গঙ্গের অতি দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের প্রথম ভাগে, ভাহাকে রামপালের 
সম্ুধীন হইতে হইয়াছিল। সেই সময়, গৌড়াধিপের নিকট মস্তক অবনত করা অসপ্ভব 


« ন্মজলি বেনিলালি-নমাবৃা- 

লন্যি হক্যিলাহি-নুঘাল দ্বাওবার: ॥ 
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1 “রামচরিতের" ভূমিকায় শাঙ্্ী যহাশয় লিখিয়াছেন,-“ 116 (1২87071১217) 0770086)60 বা 504 
16১:915৫101০ 0076 585410৯15" ইহা দ্বারা বুঝা যায়, শাস্ত্রী মহাশয় “ভবভূষধ-সন্ততি-পদ “নাগবংশীগ-অর্থে 
গ্রহণ করিয়াছেন। নাগ ভবের (শিবের ) ভূষণ হইলেও, নাগবংশীয় কোন রাজা উড়িব্যায় কখনও রাজ ক্িয়াছেন 
বলিয়৷ এ পর্যন্ত জানা ঘায় নাই । পঙ্গাস্তরে “রামচরিতের” (২1৫) টীকা হইতে জান! যায়। বাঘপালের গাজা 
লাভের অব্যবহিত পূর্বে, উৎকলে “কেশরী"-উপাধিধারী একজন নৃপতি ছিলেন। ভীমের সহিত ঘুদ্ধোদাত 
রামপালের সহিত ষাহারণ যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে “উৎকলেশ কণকেশীর"র পরাভবকারী দণুডুক্তি-তুপতি 
জয়সিংহের নাম দুষ্ট হয়। 

1 এ & 5.5 ৮০1, [20৮, 0০1০ 09, 2বত 
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নহে; এবং রামপালের মৃত্যুর পর, হয়ত চোড়-গঙ্গ প্রবলতর হইয়াছিলেন। সন্ধ্াকর নন্দী 
যে সত্যের অপলাপ করেন নাই, কুমরদেবীর সারনাথের শিলালিপি এবং বৈদ্যদেবের 
তাত্রশাসন তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে সুতরাং তাহার বর্ণিত রামপালের কবিঙ্গ-জয়-কাহিলী 
অমূলক বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। রাটও অবশ্ত রামপাল কর্ণাট-রাজের কবল হইতে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবপাড়ার শিলালিপি-অন্ুসারে, সামস্তসেন যে সকল কর্ণাটলঙ্্ী- 
ুঠনকারী ছু ্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা গৌঁড়াধিপেরই সেনা । সামস্তসেন এই 
সকল “দুর িগণকে" বিনাশ করিয়াও, রাঢে কর্ণাট-রাজের আধিপত্য অটুট রাখিতে না পারিয়া, 
হয়ত শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্ষন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

বরেন্দ্রভূষির বিড্রোহানল নির্বাণ করিয়া, এবং কামরূপ ও কলিঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, 
রামপাল যে গোড়রাষ্টর পুনঃ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই অভিনব গোঁড়রাষ্ট্রের সহিত রামপালের 
ূর্বপুরুষগণের শাসিত গোঁডরাষ্ট্রের অনেক প্রভেদ ছিল। প্রজাসাধারণের নির্ববাচিত গৌড়াধিপ 
গোপালের গৌঁডরাষ্ট, প্রজার প্রীতির এবং প্রজাশক্তির সু ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত ছিল। কিন্ত 
হতভাগ্য দ্বিতীয় মহীপালের “অনীতিকারস্তের” ফলে, এবং দিব্বোক-নিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহানলে, সেই 
ভিভি তম্বীভূত হইয়া গিয়াছিল। রামপালের পক্ষে, গৌড়রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অক্প্রত্যঙগ পুনরায় 
একব্রিত করিয়া, উহার পুনর্গঠন সম্ভব হইলেও, সেই দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠী._-সেই ভগ্ন অট্টালিকার 
বহিরঙ্গের সংস্কার সম্ভব হইলেও,_-উহার নষ্টভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, অসম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং 
প্লাপালের মৃত্যুর পরই, আবার রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে, বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কিন্ত রামপালের 
জযো্ঠ পুত্র “গৌড়েশ্বর” কুমারপ।লর,। এবং তাহার প্রধান-সচিব এবং সেনাপতি, বৈদ্বদেবের 
বাহুবলে, গোঁডুপাষ্টের পতন আরও কিছু কালের জন্য স্থগিত রহিল। বৈদ্যদেবের [ কমৌলিতে 
প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনে বৈদ্া্দেব কর্তৃক [ অনুত্তর বঙ্গে ] দক্ষিণবঙ্গে, নৌ-যুদ্ধে জয়লাভ-প্রসঙ্গে, পুনরায় 
বিদ্রোহ স্থচিত হইয়াছে (১১ ক্লোক)। এই সময়ে কামরূপের সামন্ত-নরপতিও বিদদ্রাহাচরণ 
করিয়াছিলেন। বৈগ্দেবের তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে-- 

ধপূর্বদিশ্বিতাগে বছমান-প্রাপ্ত তিম্গ্যদেব-নৃপতির বিদ্রোহ-বিকার শ্রবণ করিয়া, গৌড়েশ্বর 
তাহার রাজ্যে এইরূপ [ গুণগ্রাম-সমম্থিত ] বিপুল কীর্তিসম্পন্ন বৈদ্ধদেবকে নরেশ্বর-পদে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ মার্ডগ-বিক্রম বিজয়শীল সেই বৈদ্যদেব [আপন ] তেজন্বী প্রভুর 
আজ্ঞাকে মালাদামের স্যায় মস্তকে ধারণ করিয়া, কতিপয় দিবসের ভ্রত-রণযাত্রার [ অবসানে ] 
নিজ ভুজবলে সেই অবনিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিধার পর, [তদীয় রাজ্যে ] মহীপতি হইয়া 
ছিলেন ( ১৩--১৪ শ্লোক )।৮ 

কুমারপালের মৃতার পর, তদীয় পুত্র [ তৃতীয় ] গোপাল গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন। মদনপালের তাত্রশাসন (১৭ ক্জোক) পাঠে অনুমান হয়,__তৃতীয় গোপাল যখন রাজ্যতাঁর 
প্রাপ্ত হন, তখনও তিনি শৈশবের সীমা অতিক্রম করেন নাই। সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন-_ 
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মনপাল। 
“সিসি হালুপ্রীঘাযারীঘা: জল জাম লল্তন্ত:।৮ 
“াহার [ কুমারপালের ] পুত্র গোপাল শক্রত্নোগায়-হেতু স্বর্গ গমন করিয়াছিলেন 1” 
“শত্রত্বোপায়ের” [শক্রহননকারীর উপায়েব] উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, তৃতীয় গোপা, যুদ্ধ ক 
ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর, রামপালের [ মদনদেবীর গর্ভজাত ] পর 
যদ্ূনপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মদনপালের রাজের অষ্টম বৎসরে সম্পাদিত 
[মনহলিতে প্রাপ্ত ] তাত্রশাসনে, প্রশস্তিকার (১৮ শ্লোক) তাহার শৌধ্যবীধ্যের কোন পরিচয় দেন 
নাই। ইহাতে অনুমান হয়, মদনপাল তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। কুষারপান্সের বা পিতা রামপালের স্যায় 
সমর-কুশল ছিলেন ন1। রাজা দুর্বল হইলে, পতনোন্মুখ রাজ্যের থে অবস্থা হয়, মদনপালের সময় 
গৌডরাষ্ট্রেরও তাহাই ঘটিয়াছিঘ। গৌড়রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ গৌড়পতির হ্তচ্যুত হইতে আরস্ত 
হইয়াছিল। কমৌলীতে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে বৈদ্যদেবকে “মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-পরমভ্'রক” 
উপাধিতে ভূষিত দেখিয়। মনে হয়, বৈদ্যদেব কামরপে স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের একটি ক্লোকের সাহায্যে, কুমারপালের এবং যদনপালের কাল 
নিরূপিত হইতে পারে। এই তাত্রশাসনের ২৮ শোকে উক্ত হইয়াছে,-“মহারাজ বৈদ্যদেখ 
বৈশাখে বিষুবৎ-সংক্রান্তিতে একাদশী তিথিতে” ভূমিদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুত আর্থার 
ভিনিস্‌ দেখাইয়াছেন, [ ১০৬০ হইতে ১১৬১ থুষ্টাব্ধের মধ্যে ] ১০৭৭, ১০৯৬৭ ১১২৩, ১৯৪২ এবং 
১১৬১ থৃষ্টাব্ষে একাদশী তিথিতে, এবং ১১১৫ এবং ১১৩৪ খুষ্টা্টে দ্বাদশী তিথিতে মেষ-সংক্রাপ্তি 
হইয়াছিল।* এই সকল সালের মধ্যে, কোনও সালে বৈদ্যদেবের তাত্রশাসন উৎকীণ হইয়াছিল । 
যে যুক্তি-পরম্পরা অবলঘ্ন করিয়া, ভিনিস্‌ সাল ( ১১৪২ খৃঃ-অঃ) নির্বাচন করিয়াছেন, তাহ। 
আর এখন গ্রাহা হইতে পারে ন।। কারণ, কুমরদেবীর সারনাথের শিলালিপি প্রতিপাদন 
করিতেছে-__রামপাল খুষ্টায় একাদশ শতাব্দের শেষপাদে গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন। 
সুতরাং, রামপালের উত্তরাধিকারী কুমারপালের রাজত্ব দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপন 
করিতে হইবে । কুমারপাল যে দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন, বা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
এরপপ বোধ হয় না। কারণ, তীহার মৃত্যুকালে, ভাহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোপাল 
শৈশবের সীম। অতিক্রম করিয়াছিলেন না। সুতরাং ১১১৫ খুষ্টাব্ধে বৈদ্যদেবের তাত্রশাসন 
সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করাই সঙ্গত। এই তাশ্রশাসন «সং ৪” ব। বৈদাদেবের কামক্ধপে 
রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছিল। কুযারপাল বৈদ্যদ্েবকে হয়ত ৯১৯২ থৃষ্টান্দে 
কামরূপের রাজপদে নিধুক্ত করিয়াছিলেন, এবং কুমারপালের মৃত্ার এবং তৃতীয় গোপালের 
হত্যার পরে, [ আন্যাঁনিক ১১১৪ খৃষ্টাব্দে ] মদনপাল সিংহাসন লাত করিয়াছিলেন । কুষারপালের 
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গৌতুরাধমালা। 


বৈদ্যদেবের তাত্রশাসন ১১৪২ খুষ্টাবে সম্পাদিত বনিয়! ঘনে করিবার আরও একটি কারণ 
ভিনিস্‌ কর্তৃক শ্থচিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,_এই লিপির “অক্ষরের সহিত বিজয়সেনের 
দেবপাড়া-লিপির অক্ষরের সাদৃশ্ত আছে; কিন্তু (বিজয়সেনের লিপির অক্ষরের অপেক্ষা এই 
লিপির অক্ষরের ) বর্তমান বঙ্গাক্ষরের সহিত সামৃপ্ত গারও অধিক ।” বিজয়সেনের লিগির 
অক্ষরের সহিত বৈদ্যদেবের তাত্রশাসনের অক্ষর মিলাইলে, কথাট1 ঠিক বলিয়| মনে হয় ন। * 
দেবপাড়ার শিলালিপির ত, ন, ম, র এবং স বর্তমান বঙ্গাঙ্ষরের অনুরূপ; কিন্তু বৈদ্যদেবের 
তাত্রশাসনের ত, ন, ম, র এবং স পুরাতন চঙ্গের। সুতরাং অক্ষরের হিসাবে, বৈদাদেবের 
তাস্ত্রশাসনকে দেবপাড়ার শিলালিপির কিছুকাল পূর্বে স্থাপন না করিয়া উপায় নাই। খুষ্টী 
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাবে, বর্তমান বন্গাক্ষরের উত্তবকালে, যে লিপিতে আধুনিক বঙ্গাক্ষরের 
সংখ্যা যত বেশী লক্ষিত হয়, সেই লিপিকে তত আধুনিক মনে করাই সঙ্গত। 
লক্মীসরাইয়ের নিকটবর্তী জয়নগর গ্রামে প্রান্ত একথানি শিলাখণ্ডে “যে ধর্ষা” ইত্যাদি 
বৌদ্ধমন্ত্র এবং *্্রীযন্‌ মদ্বনপালদেব-রাজো সঘৎ ১৯ আশ্বিন ৩০” উৎকীর্ণ রহিয়াছে ।1 মদন- 
পালের রাজ্যের ১৯ সম্বতের বা ১১৩১ খুষ্টাবের পৃর্ব্বেই,সম্তবত বর্শাণ-বংশের অভভাদয়ের সজে সঙ্গে, 
বঙগস্বাতন্ত্র অবলদ্ন করিয়াছিল, এবং সামস্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন গৌড়রাষ্ট্রের কেন্্র বরেন্- 
মগুলে সেনরাজ্যের ভিত্তিস্থাপনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। 
মগধে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে মহেন্দ্রপাল এবং গোবিন্দপাল নামক আরও ছুই জন পাল. 
নরপালের পরিচয় পাওয়া যায়। শিলালিপিতে এবং তাত্রশাসনে প্রত্যেক পাল-নরপালের নাষের 
অন্ত, 'দেব'শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে দুইখানি শিলালিপিতে মহেন্জপালের নাম 
উল্লিখত হইয়াছে, তাহার কোন খানিতেই মহেন্ত্রপালকে “মহেন্দ্রপালদেব” বল! হয় নাই। 
ইহাতে মনে হয়, মহেন্দ্রপাল পাল-নরপালগণের বংশ-সন্ভূত এবং তাহাদের স্থলবর্তী নাও হইতে 
পারেন। কিন্তু গোবিন্দপালের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয়, তিনি 
পাল-রাজগণের বংশোদ্ভৰ এবং পালবংশের শেষ নৃপতি। নেপাল হইতে সংগৃহীত এবং 
লঙুনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি হস্তলিখিত “অষ্টসাহস্রিক। 
প্রজ্ঞা-পারযিতা” গ্রন্থের সমাপ্তি-ব!ক্যের পরে লিখিত আছে,_“পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরম- 
সৌগত-মহারাজাধিরাজ-প্রীমদেগাবিন্দপালবিজয়-রাজা-সন্বৎ ৪॥” এই পুস্তকের লেখায় বাবহৃত 
অক্ষরের মধ্যে ত,ন,ম এবং র দেবপাঁড়ীর শিলালিপির ত, ন,ম এবং রএর মত বর্তমান 
বঙ্গাক্ষরের চঙ্গের। $ গয়ার একখানি শিলালিপি হইতে গোবিন্দপালের রাজ্যের অবসান- 
৪ 0৪00 82005290198101 ৪0৮ ৪০ ০, 111, 0,125. 
1 5077010800215 20008901082081] 2১9০৮ ৬০1. 111, 00. 123-124, 
66 81018750515 10010987৬০1, টাহতে 19, ৪0 096 9৪৪৩ $০1, 11) 05165 2935. 
৯ [০৪ এ০002108) ০£ 006 2৮০৪] 4818.010 50০$96, 1২৩ 56785 ৬০1. ৬111 (1876), 0.3 


0900916 2. [0061] 200 চ8851117)81১ 080819859 9£ 909001965850905706 045,7008011005 
10086 09055855108 01 1২, &, ১০] 


৫৪ 


 গোবিজ্খপাল। 
কাল নিরূপণ করা যায়। এই শিলালিপির সম্পাঁদন-কাল সন্ধে উন্লিধিত হইয়াছে,“ 
১২৩২ বিকারি-সধৎসরে ভ্ীগোবিদ্দপালদেব-গতরাজে চতুদশ-স্ৎসরে গয়ায়াং |” * ১২৩২ 
বিক্রম-সঘৎ বা! ১১৭৫ খুষ্টাবের চতুর্ঘশ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১১৬১ ধুষ্টাবে, গোবিদপালের 
রাজন্বের অবসান হইয়াছিল। গোবিন্দপাল বা তাহার পূর্ববর্তী নুপতি হয়ত বিজয়সেন কর্তৃক 
ববেন্্র হইতে তাড়িত হইয়া, মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২০২ বিক্রম-সম্ধতে [ ১১৪৬ 
ুষ্টানদে ] কান্ঠকুজেশ্বর গোবিনদচন্ত্র মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কারণ, গোবিন্দচন্ত্রের এই 
সালের একথানি তাম্্রশাসনে 1 উল্লিখিত হইয়াছে, উহ মুদ্গগিরি ব1 মুঙ্গেরে সম্পার্দিত হইয়াছিল। 
নেপাল হইতে সংগৃহীত এবং কেন্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে রক্ষিত একথানি হস্ত-লিখিত 
পুদ্তকের উপসংহারে লিখিত আছে'--“পরমেস্বরেতযাদি রাজাবলী পূর্ববৎ শ্রীমদেশাবিন্দপাল- 
দেবানাং বিনষ্টররাজ্যে অষ্টত্রিংশৎ সম্ংসরেভিলিখ্যমানে|।” এ স্কুলে বিনষ্ট-রাজ্যের উল্লেখ দেখিয়া 
অনুমান হয়, কোনও শক্রকর্তৃক গোবিন্দপাল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল্লেন। গোবিন্দপালের রাজ্য- 
নষ্টকারী সম্ভবত বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন। গোবিন্দপালের রাজ্যনাশের ১৪ এবং ৩৮ বৎসর 
পরেও, তাহার বিনষ্ট বা গতরাজ্োর হিসাবে, সাল-গণনার প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, যিনি গোবিন্দ- 
গালের রাজা নষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থলে স্বীয় আধিপত্য সুদঢরূপে প্রতিটিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন না। তিনি ভাঙ্গিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নূতন করিয়া গড়িবার অবসর 
পাইয়াছিলেন না। এই জন্যই বিজেতার বিজয়-রাজোর সঘৎসর প্রচলিত হইয়াছিল না; বিজিত 
গোবিন্দপালের বিনষ্ট রাজোর সম্বংসরই প্রচলিত ছিল। 
যে ছুইটি স্বতপ্র রাজবংশ অভ্যুদিত হইয়া, পল-রাঁজব'শ উন্ুূলিত করিয়াছিল, তন্মধ্যে বঙ্গের 
বন্দাবংশ পূর্বতন এবং প্রথম উল্লেখযোগ্য । বশ্ধা-বংশের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনকারীর প্রধান অবলঘন 
হরিবপ্মার তাত্রশাসন, এবং হরিবন্থার ও তাহার পুত্রের মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেব-বালবলতীতুজজের 
ভুবনেশ্বরের প্রশত্তি। হরিবন্্ার তা্রশাসনের পম্ান্তাগের অস্পষ্ট প্রতিক্ুতি এবং তাহার একটি 
আান্তমানিক পাঠ মাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। $ এই অংশ হইতে জানিতে পারা যায়--“বিক্ঞমপুর- 
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$ শ্নগেম্রানাথ বস্থ প্রণীত “বের জাতীয় ইতিহাম”, দ্বিতীয় ভাগ, ২১৫ গৃষ্ঠা ও চিত্র জ্বা। বন মহাশয় 
বলেন,-স্থতান মামুদ কর্তৃক কান্যকুজ আক্রমণ সময়ে ( ১৭১৮ নষ্টা ) যিনি কানাকুজের রাজা ছিলেন? তাহার 
নাম জয়গাল (কুল-্স্থোক্ত জয়চন্তা)। “অধিক সম্ভব, পরম খার্দিক মহারাজ হরিব্মদের কনোজপতি জয়গাল 
বাঁ অনন্তের কল্টার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।" আবার "পরায় আড়াই শত ব্য পূর্বে" আবিডূত রাষবেজী 
করিশেখর এপ্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিয়া এবং প্রাচীন কুলগ্রস্থ মল দেখিয়া" দাহ] লিখিয়া গিয়াছেন? নি 
হইতে জানা যায়, ভরিবন্্রদেব মথন "গৌডোদ্রবঙ্গাধিপ", তথন কাগ্যকুজে “যবনাগমন" ও *রাজানাশ" দেখিয়া" 
গঙ্গাগতি প্রভৃতি বছ ত্রাক্ষণ বঙ্গে আমিয়াছিলেন। অতএব হরিবর্দা নুলতান মামূদ ও জয়চন্তের বা জয়পালের 
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গৌডরাজমালা। 


সমাবাসিত শ্রীমজ্জযসবত্ধাবার হইতে মহারাজাধিরাজ-জ্যোতিবর্ধ-পাদানুধ্যাত-পরমবৈষব-পরমেশ্বর- 
পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-্রীহরিবর্শদেব” ভূমিদান করিতেছেন। ভট্ট-তবদেব-বালবল্ভী- 
ভুজলের প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে,_সাবর্ণমুনির বংশধর শ্রোত্রিয়গণ যে সকল গ্রামে বাস করিতেন, 
তন্মধ্যে রাঢ়া বা রাঢদেশের অলঙ্কার সিদ্ধলগ্াম সর্বাগ্রগণ্য । এই গ্রাষের একটি সমুকনত বংশে 
( প্রথম ) ভবদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি গৌঁড়নপ হইতে হস্তিনীতি্র নামক গ্রাম প্রাণ 
হইয়াছিলেন। এই ভবদেবের পুত্র রথাঙ্গ। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ । অত্যঙ্গের পুত্র স্ুরিত-বুধ। 
স্ষরিত-বুধের পুত্র আদিদেব। আদিদেব বঙ্গরাজের মহা মন্ত্র-মহাপাত্র-সন্ধিবিঞহী ছিলেন। 
আদিদেবের পুত্র গোবর্ধন। গোবর্ধন জনৈক বন্দাঘটীয় ব্রাহ্মণের দুৃহিতার [সাঙ্গোকার] পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । গোবধ্ধন এবং সাঙ্গোকার পুত্র তবদেব-বালবলভীভুজঙ্গ দীর্ঘকাল হরিবর্মদেবের 
মন্ত্রী ছিলেন, এবং পরে হরিবশ্মদেবের পুব্রেরও মন্ত্রিপদ্ারূঢড ছিলেন । এই দ্বিতীয় ভবদেব 
রাঢ়দেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন ? এবং ভূবনেশ্বরে মন্দির নির্বাণ করাইয়া, সেই 
মন্দিরে নারায়ণ, অনস্ত এবং নৃসিংহমৃত্ত স্থাপিত করিয়াছিলেন । | 
এই প্রশস্তি যে কেধল বন্ম-রাজবংশের এবং দ্বাদশ শতাব্দীর রাঢ-বঙ্ধের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন 
অংশের তিহাসিক ক্ষেত্রে আলোক দান করে এমন নহে, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের আরও 
একটি গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার সহায়তা করে। এই গুরুতর প্রশ্ন.--আদিশুর এঁতিহাসিক ব্যক্তি 
কিনা? আদিশুর নামক যে প্রকৃত একজন রাজা ছিলেন, এ বিষয়ে কেহ কখনও সন্দেহ 
করেন নাই। আদিশুর কখন্‌ কোন্‌ স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই কথা লইয়াই বু দিন 
বাদান্বাদ চলিতেছে। কিন্তু ভট্র-তবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশত্তি পাঠ করিলে, আদিশৃরের অস্তিত্ব 
মন্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। “গৌড়রাঞজমালায়” আদিশূর স্থান পাইতে পারেন কি না, এ স্থলে 








সমসাময়িক | হুলতান মাযুদের আক্রমণ-সময়ে খিনি কাশ্যকুক্জের অধীম্বর এবং মুসলমান লেখকগরণ ষীহাকে প্রায় 
অয়পাল" বলির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন+ তিনি প্রতীহার-রাজ রাজাপাল, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত *$ক্লাছে। কুল- 
গ্রন্থ এই রাজ্যপালের কোন খবর দিতে পারে কিনা জানি না। সুঙরাং এই হিষানে 'র্িবন্মার সময় 
নিরূপণের জন্য বন্ুমহাশয় যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অমূলক | হরিবন্্ার '্মাবির্ভাবকাল সম্বন্ধে 
প্রধান সাক্ষী হরিবন্মার তান্রশাসনের এবং ভট্টভবদেবের ভূবনেশ্বর-প্রশত্তির অক্ষর। বনু মহাশয় প্রকাশিত উক্ত 
তাজ্জশাসনের অন্পষ্ট প্রতিকৃতির যে কয়টি অক্ষর বুঝা যায়, তাহা বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশন্ডির অনুরূপ | 
ৃষ্ান্তস্থরে আমরা ত, ম, এবং সএর উল্লেখ করিব । ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি সন্থান্ধে কিলুহর্ণ লিখিয়াছেন.-. 
07008170102) 819905 ] 0917000681070619885187) 001৭160070১ 1156 1178 02600780765 
0007১0014১1), 1200 (20088700035 1008508৮৬০1. ৬1) 7,205) কিল্হর্ণ “০৮০০৫017০০৩ বলিয়া 
ধেলিপির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হিকলিঙ্গপতি প্রথম অনিয়ঙ্কতীমের সময়ের স্বপ্পেরখরদেবের প্রশস্তি। প্রথম 
অনিয়ঙ্কভীম ১১৯২ ঘৃষ্টাকে কলিঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্বৃতরাং 
শপ্নেখখরদেবের শিলালিপির সময় সম্বন্ধে আর কোন সংশয় হইতে পারে না। ভট্টভবদেবের প্রশস্তির অক্ষর 
্বপ্রেখবরের লিপির ঠিক অস্থরূগ বলিয়া, কিল.হ্ণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়। গিয়াছেন। কিল্হ্র্ণ-কখিত ঠিকঠাক 
১২০ খ্বষ্টা ভষ্ট-ভবদেবের প্রশস্তর কাল না হইলেও, অক্ষরের হিসাবে, হরিবন্দার তাজ্জশাসন এবং ভবদেবের 
প্রশস্তি দ্বাদশ শতাবের পূর্বে ঠেলিয়৷ লওয়া যায় না। 


৫৬ 


আদিশুর। 

এ কথার মীমাংসার যন্ধ করা কর্তব্য। সুতরাং, প্রক্রমতঙ্গ হইলেও, এখানে সেই প্রশ্নের 
বিচারের পর, বর্ধ-বংশের ইতিহা'্দ আলোচিত হইবে। 

কুলপঞ্জিকা বা! গর শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, আর কোথায়ও আদিশুরের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন 
যেসকল কুলপঞ্জিকা দেখা যায়, তাহা আদিশৃরের আনুমানিক আবিভীব-কালের খানেক পরে 
রচিত। পরবর্তী কালের রচনা হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে, বিশ্ে 
সাবধানতা আবগ্তক ৷ যে পরবর্তী কালের গ্রন্থে ভুলাকালীন গ্রন্থোজ্জ প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, 
তাহাই কেবল ইতিহাসের উপাদানের ভাঙ্ডাররূপে গৃহীত হইতে পারে। কুলপসনিয়ে 
উল্লিখিত আদিশুর রাজার বিবরণ যে সেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে সঙ্চলিত, তাহা। এযাবৎ কেহই 
প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। কারণ, আদিশুরের সময়ের কোন চিহ্নই এখনও পাওয়' 
যায় নাই। অনেকে বলিতে পারেন, কুলপঞ্জিকার আদিশূর রাঁজার বিবরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
মূলক. না হইলেও, জনশ্রুতিযূলক 7 এবং জনশ্রুতির ঘদি ইতিহাসে স্থানলাভ করিবার অধিকার 
থাকে তবে আদিশৃর রাজার বিবরণ ইতিহাসে স্থান পাঁইবে না কেন? জনঙ্রুতিমান্রই যে 
প্রামাণ্য এবং এঁতিহাসিবের নিকট আদরণীয়, এমন নহে। যে জনশ্রুতি প্রবল এবং প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই এ্রতিহাসিকের বিবেচ্য ; এবং যে প্রবল জনশ্রুতি প্রতাক্ষ প্রমাণের 
অনুকূল, তাহাই ইতিহাসে স্থান লাভের যোগা। 

এখন আদিশুর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতির পরীক্ষা! করিয়া দেখা যাঁউক্‌, উহার এরতিহাসিকতা৷ কত দুর । 
রাটীয্ কুলজগণের মধ্যে প্রচলিত আদিশুর সববস্বীয় জনক্রতি নিয়লোক্ত ক্নোকটিতে বিনিবদ্ধ আছে__ 

পক্মালীন্‌ ঘা লগ্বাবাজ ক্সাহিত্ুহ দলাঘলান্। 
ম্মানীনঘান্‌ ভ্রিজান্‌ স্ব ঘস্তমীন-লম্ুক্বান্‌ ॥৮% 

এখানে পাওয়া! গেল,_ আদিশুর ছিলেন (আসীৎ)। বারেন্্র কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে আরও কিছু 

বিবরণ পাওয়া যায়। তাহারা সির এবং বল্লালসেনের সনন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা-- 


* রাজসাহীয রাজী হেব্কষারী- -সংস্কৃতকলেজের [্মৃতিশানের অ অধাপক পুর নিবাসী গিতবর মত 
বাষনদাস বিদ্যারজ্ মহাশয় লেখককে যে পাতড়া দিয়াছেন, তাহার আরডে এই গ্লোকটি আছে। তৎখরে আর 
১৩টি শ্লোকে পঞ্চাবাহ্ষণের আগমনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, এবং উপসংহারে আছে--“ইতি আদিশুর-ব্যাধ্যানং 
সমাপ্তং।” বিদ্যারজ্্র ষহাশয় বলেন, এই শ্লোক কয়টি “কুলরমার” সুচনায় দুষ্ট হয়। আমার পরীক্ষিত ».ঠীয় কুল 
যধ্যে প্রবানন্নমিশ্রের “মহাবংশাবলী”-এস্থে কাশ্যকুজ হইতে পরক্রাঙ্গণ আগমনের কোন উল্লেগ নাই | ধবাণনদ 
“নত্বা তাং কুলদেবতাং" ইত্যাদি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া আর করিয়াছেন 

প্আিনী অক্তবদাজ্য: জিকা নীবস্তন: ঘখী:। 

বাঁখ্হী লজংন্হেয জান্নলাক্য: ভলা বুল ॥” 
যহেশের “নির্দোষ কুলপঞ্জিকায়"__ 

'পল্থিষীত্থী নিঘিনছা[শ্ি] বীনহ্যা: ভূধালিগি: । 

অীলহি: সন্থপনালসা বাবলা বীত-মকক্জনি 1৮ 


এই পর্ধান্ত উন্লিধিত হইয়াছে, আদিশুরের নায নাই। 


৮ ৫৭ 


টু 


“জানী অক্লা্রবলী হাদি-নখিন হ্বহর হীতিল-হী।” 

“আদিশুর রাজা পঞ্চগোত্রে পঞ্চবরাহ্গণ আনয়ণ করিলেন [ পঞচ্রাঙ্মণের পরিচয় ] এহি পঞ$জ- 
গোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশুর বাজার সর্গারোহণ ॥ তদন্তে কিছুকালান্তর তত 
দহিত্র কুলেত উত্তব হইলেন বল্লালসেন [বল্লালসেন কর্তৃক কুলমর্ধ্যাদা স্থাপন এবং রাট়ী ও বারেন্র- 
বিতাগ ] ইতাবকাঁশে অন্ঠান্ঠ দেশীয় রাজাসকল ব্রাক্মণহীন দেশ বিবেচনা করিয়া বল্লালসেনের 
নিকট ব্রাহ্মণ যাচিঞা করিয়া কহিলেন স্ুনহে বল্লালসেন তোমার মাতাঁমহ কুলোত্তব আঁদিস্ুর 
পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গৌড়মণ্ডল পবিত্র করিয়াছেন। আমরা যবনাক্রাস্ত দেশে 
বাস করি আমরদিগের দেশে কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়।৷ আমারদিগের দেশ পবিত্র করি।”* 

আদিশুর সন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষা প্রবল। কুলজ- 
গণের মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিহাস-সঙ্ধলন নহে, বঃশ(বলী-রক্ষা। বংশাবলী অনুসারে হিসাব করিলে, 
শ।দিশুলের যে সময় নির্ধারিত হয়, তাহার সহিত এই জনশ্রুতির সামঞ্জন্ত করা যাইতে পারে 
“গড়ে ব্রাহ্মণ”-কার বারেন্দ-ব্রাঙ্গণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,-_“শাগিল্য-গোত্রীয় বর্তমান বাক্তির 
পুরুষ সংখা উট্টনারায়ণ হইতে ৩৬৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ, কাশ্তপগোত্রে ৩১/৩২/৩৩৩৪ পুরুষ, 
তরদ্বাজগোত্ছে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, কিন্তু বাৎস্যগোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দুষ্ট হয়।” রাটীয় 
সমাজে ৩৫ হইতে উর্ধতন পর্যায়ের লোক বিরল। বাংস্তগো্র ছাড়িয়া দিলে, বর্তমান কালকে 





* বারেন্দ-কুলপঞ্জিকার এ্রতিহাসিক অংশ “আদিশুর রাজার ব্যাখ্যা"-নামে পরিচিত। লালোর-নিবাসী 
শীযুত মনোমোহন মুকুটমণির, মাঝগ্রামের শ্রীযুত জানবশীনাথ সার্ব্যভৌমের, এবং রামপুর-বৌয়ালিয়ার জীযুত 
নৃত্যুগোগাল রায় মহাশয়-সংগৃহীত পুঠিয়া নিবাসী ৮ মহেশচন্ত্র শিরোমণির ঘরের পুণ্ত মধ্যে পাঁচ প্রকার “আদিশূর 
রাজার বাধ্যার" পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধো দুই ধানিতে বল্লালসেন আদিশৃরের দৌহিত্র-বংশো দু 
বলিয়া কথিত। উপত্রে তাহা উদ্ধত হইল। “গ্রৌঁড়েব্রাঙ্গণ"-গ্রচ্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ৯৬ পৃ) উদ্ধৃত একটি 
শ্লোকে কথিত হইঠ্াছে_রাজা শ্রীধন্দুপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞ্চিকে যঙ্গান্তে দক্ষিণা-দানার্থ ধামসার গ্রাম 
দান করিয়াছিলেন। শ্রীঘুত নগেন্দ্রনাথ বস্তুর মতান্থসারে, এই ধর্মগালকে বদি পাঁলবংশীয় ধর্দপাল মনে করা যায়, 
তবে আদিশৃরকে ধর্মপালের পিতা গোপালের তুল্যকালীন বিবেচনা করিতে হয়। এইরূপ : কান্ত “গড়ে ব্রাহ্মণে" 
ধৃত (৮৩ পৃঃ) “ভাদ্ড়ি-কুলের বংশাবলীর” নিম্নোক্ত বচনের বিরোধী-- 

“ননাহিমুহ: ঘুব্ননদিত্ভী মিজিল্য নীত্ত ভূদণাত্রত্রঞ্জ। 
ম্যান মী” স্কন্যাহি। 

“গোঁড়েব্রাক্মণ"-ধুত এই শেষোক্ত বচন আবার ভ্রীঘুত নগেন্তানাথ বসু কর্তৃক “বারেন্স-কুলপঞ্িকা"-ধূত, “শাকে 
বেদকলম্বষটুক-ধিমিতে রাঁজাদিশূরঃ স-ট” (“বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ৮৩ পৃঃ) এই বচনের, 
অথাৎ আদিশূর ৬৫ শকাে বর্তমান ছিজেন এই মতের, বিরোধী। যে যে কুলজ্ঞগণের সহিত আলাপ করিয়াছি, 
ভাহারা এই সকল বঢনের কোনটির ধিবয়ই অবগত নহেন। হতরাং এই সকল বচন প্রবল জনশ্রুতিযূলক 
বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আদিশুর সম্বন্ধে যদি কোনও জনশ্রুতি নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে তাহা উপরে 
উদ্ধত আদিশূর ও বল্লালসেনের সন্বন্ধবিষয়ক জনশ্রুতি । “গৌড়ত্রাঙ্গণণ-ধূত “ভাছুড়ী-কুলের বংশাবলীর” বচন 
প্রকারান্তরে ইহারই পোষকৃতা করে; এবং “লঘুভ।রতকার”ও আদিশুর কর্তৃক গৌড়ের পালবংশ উচ্ছেদের উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন € “গৌড়েব্রাক্ষণ", ৩২ প্রঃ ৪নং টাকা)। 

1 ১০৯ পৃ টীকা 
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নাদিশ্র-আানীত জা্গণগণ্ের কান হইতে গড়পড়তায় ৩৪৩৫ পুরুষের কাল বলা! যাইতে পারে। 
প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়! লইলে, আদিশুর ৮৫* বৎসর পূর্বে [ ১৬০ ধৃ্টাবে ] বর্তমান 
ছিলেন, এরপ অঙ্থমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান, “বেদবাণারষ-শাকেতু গড়ে বিগরা 
সমাগতাঃ” [৯৫৪ শাকে বা৷ ১০৩২ থুষ্টাবে গড়ে ত্রান্ষণগণ আগমন করিয়াছিলেন ] এই কিষ- 
্্ীয় বিরোধী নহে; এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট-রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত 
বল্লালসেনের পূর্বপুরুষের গৌড়ে আগমনকালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া ঘায়। প্রথম রাজেন্দ্র 
চোলের তিরুমলয়-লিপিতে দক্ষিণরাঢের অধিপতি রণশৃরের পরিচয় গাওয়া গিয়াছে। আদিশৃরকে 
রণশুরের পুত্র বা! পৌজ্র ধরিয়া লইলে, কোন গোলই থাকে না। 
ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্টভবদেবের বংশবৃভান্তের সহিত আদিশূর কর্তৃক 
্রা্মণানয়ন-বৃতাস্তের সামগ্রস্ত অসম্ভব । তবদেব সাবর্ণ-গোত্রীয়, তাহার পূর্বপুরুষগণ সিদ্ধলগরাম- 
বাসী, এবং তাহার জননী বন্দ্যঘটী-বংশীয়। ছিলেন । ্তরাং তবদেব যে রাটিশ্রেণীর ত্রাঙ্গণ ছিলেন, 
তদ্ধিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে ন1। প্রশ্তির রচয়িতা, তবদেবের সুহৃদ বাচম্পতি, যে ইদানীস্তন- 
কালের ঘটকগণের অপেক্ষা ভবদেবের পূর্বপুরুষগণসঘবন্ধে অনেক অধিক খবর রাখিতেন, এ কথা 
অস্বীকার কর! যায় ন। প্রশস্তিতে ভবদেব-বালবলতীতুজঙ্গকে ধরিয়া, সাত পুরুষের বিবরণ 
আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খৃষ্টায় দশম শতাবদের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন, এরগ 
অন্থমান কর! যাইতে পারে; এবং এই প্রথম ভবদেব যে গৌড়-নুপ হইতে হপ্তিনীতিষউগ্রাম প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভবত প্রথম মহীগাল। বাচন্পতি যে ভাবে প্রশস্তির শুচনায় সিদ্ধলগ্রামবাসী 
সাবর্ণগোত্রীয় ত্রাহ্মণগণের প্রসক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন শ্মরণাতীত কাল 
হইতে সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয়ের] তথায় বাস করিতেছিলেন। এখন যেমন সপ্ণ/গ|এীম রাগীয়- 
বারেক ব্রাহ্মণমাত্রই আদিশৃর-আনীত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশপরিচয় দিয়া থাকেন, তখন 
এই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে, বাচস্পতি বোধ হয় প্রিয়-মুহ্ৃদের প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে 
বিস্বত হইতেন না। তবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশপ্তিতে আদিশূরক্ূঁক সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ 
আনয়নের প্রতিকুল প্রমাণ দেখিয়া, আদিশূর-বৃ্তান্তের ্রতিহাসিকত। সদন্ধে ঘোর সংশর উপস্থিত 
হয়। যত দিন না কোনও তাগ্রশাসন বা শিলালিপি দ্বারা এই সংশয় অপসারিত হয়। ভতিন 
পরম্পর-বিরোধী কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলঘনে, আদিশরের ইতিহাস-উদ্ধারের যন বিড়দনামান্র। 
তবদেব-বালবলতীভুজঙ্গের অতিবুদ্ধ-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ এ্রথম তবদেবের সময়ে, রা গৌড়রাষ্ট্রের 
অন্তভু-্ত এবং গৌঁড়-নৃপের পদানত ছিল, এবং প্রথম তবদেব গৌড়-নুপের প্রসাদে হ্থিনাতিট্রগাম 
লাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তবদেবের পিতামহ অ।দিদেবের সময়ে, রাঢ়েবঙ্গ “বন্গরাজে র" 
পরাধা্ স্থাপিত হইয়াছিল, এবং আদিদেব তাহার সনধিবগ্রহী ছিলেন। ভট্ট গুরবের এবং বৈদা- 
দেবের বংশরতাস্ত হইতে জানা যায়, তৎকালে মন্ত্রিপদ বংশাস্থগত ছিল। আদিদেব যে বঙ্গ-রাধের 
সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন, তিনি সম্ভবত হরিবপ্দদেবের পিতা () জ্যোতিবর্দা। জ্যোতিবর্দী হয়ত 


৫৯ 


গৌড়রাজমালা। 


গৌঁড়েস্বর কুমারপালের সময়ে, দক্ষিণ বঙ্গে ম্বাতনত্রয অবলঘঘনে যত্সবান্‌ হইয়াছিলেন, এবং স্তাহার 
দমনার্ঘ প্রেরিত বৈদ্যদেবকর্তৃক নৌন-যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন। কুমারপালের মৃত্যুর পর, 
জ্যোতিবন্মীর অভিলাষপূরণের আর কোন বাধা ছিল না। আদিদেবের পুত্র গোবর্ধন যুদ্ধক্ষেত্রে 
[ বীরস্থলীষু ] বাহুবলে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন [ বর্দয়ন্‌ বন্থমতী ;] বলিয়। কথিত হইয়াছেন; 
কিন্ত তিনি কখন মন্ত্রপদ লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। গোবর্ধন হয়ত 
জ্যোতিবন্দবা বা হরিবশ্খার একজন সেনানায়ক ছিলেন, এবং পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন 
করায়, মন্ত্রিপদে উদ্দীত হইবার অবসর পাইয়াছিলেন না। সুতরাং আদিদেবের মৃত্যুর পর, ভট্ট- 
ভবদেব বালবলভীতুজঙ্গ হরিবন্থার মন্িপদ লাত করিয়াছিলেন; এবং হরিবন্মার মৃত্যুর পর, তাহার 
অন্ুক্লিখিতনামা পুত্রের এবং ন্ট শণ।ধিপ।পীর সময়েও, সেই পদেই অধিঠিত ছিলেন। প্রশস্তিকার 
বাচস্পতি ১৮টি শ্লোকে ভবদেব বালবলতীতুজঙের গুণগ্রামের এবং কীন্তিকলাপের বর্ণন 
করিয়াছেন ; তিনি কি কি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও পরিচয় দ্রিয়াছেন। কিন্তু ভবদেবের 
খান্ুবলে এবং নীতিকৌশলে তাহার প্রস্ুর রাজ্য কতটা উন্নতি এবং বিস্তৃতি লাত করিয়াছিল, এই 
সুদীর্ঘ প্রশস্তিমধ্যে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে অস্থ্মান হয়, সেনবংশের অত্যুদয়ের 
পর, তথদেব স্বীয় প্রভুকে সেনবংখায় গৌড়ীধিপের অধীনতা। শ্বীকারে উপদেশ দিয়া, স্বয়ং অগস্ত্যবৎ 
বৌদ্ধাছ্রোনিধি-গ কুঘকরণে, পাষও-তারকিক-দলনে, এবং স্বতি, জ্যোতিষ, এবং মীমাংসা-শান্তরের 
চচ্চীয়, মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । 

বন্মবংশের অভ্যদয় এবং মদনপালের ছুব্বলত। নিবন্ধন গৌড়রাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খ্গ হইয়া পড়িয়া- 
ছিল, তখন সামস্তসেনের পৌত্র [ হেমস্তসেন ও রাজ্জী যশোদেবীর পুত্র ] বিজয়সেন বরেন্্রতূমিতে 
একটি স্বতত্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমস্তসেন একজন বড় যোদ্ধা 
ছিলেন। কিন্তু তিনি বাহুবলে গৌড়রাজ্যের কোন অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন 
কি না, তাহা বলা যায় না। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন, রাটে এবং বঙ্গে, বর্শ-রাজের সহিত 
প্রতিষোগি ত। কৰিতে অসমর্থ হইয়াই, সম্ভবত স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য, বদেগ্দ-অতি- 
যুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। অথবা। হেমস্তসেনই হয়ত বরেন্দে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং পরে 
সুযৌগ পাইয়া, বিজয়সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্য-স্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন। বজ্লালসেন “দাঁন- 
সাগরের” ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন__ 

“নহন্ত ভ্িজঘবীল: সাতৃবালীল্‌ অইল্ট্ু” 
«( হেমস্তসেনের ) পর বিজয়সেন বরেন্দে প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন।” 
বিজয়সেনের অভ্যু্য়কাল সঘস্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মততেদ্দ আছে। কিলুহর্ণের 


অনুসরণ করিয়া, সামস্তসেনকে থুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে, হেমস্তসেনকে তাদশ শতাব্দীর 
প্রথম পাছে, এবং বিজদ্পসেনকে দ্বিতীয় পাদে [ আন্মানিক ১১২৫--১১৫০ খৃষ্টাব্দে ] স্থাপিত 


৬ 


ৃ বিজয়সেন। 

করা যাইতে পারে।' এপর্যন্ত আর কোন লেখক এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানি না, 
এবং কিল্হর্ণও তাহার মতের অস্থকৃল যুক্তিগুলি বিস্ত তাবে উল্লেখ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

প্রধানতঃ ছুইটি প্রমাণ-বলে, খুীয় একাদশ শতানের চতু্পাদ বিজয়সেনের অভাদয়কাল 
বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বিজয়সেনের দেবপাড়া৷ প্রশস্তিতে (২১ শ্লোক) উত্ত হইয়াছে, তিনি 
“নান্ত” নামক বৃপতিকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। নেপালের রাজা। জগ্রতাগমন্্ের কাটমুগুতে 
প্রাপ্ত ১৬৪৯ থুষ্টাব্ের [ ৭৬৯ নেপালী-সদতের ] শিলালিপিতে উল্লিখিত মিথিলার এবং নেপালের 
“কার্ণাটক”-বংশীয় বাজগণের বংশ-তালিকায় এক “নান্যদেব” উক্ত বংশের আদিপুরুষরাপে উত্লিখিত 
হইয়াছেন। * জর্্বণির প্রাচাবিদ।18শীলন-সমিহিন্ পুস্তকালয়ে রক্ষিত একথানি পু'থিতে নান্সদেব 
[১০১৯ শকে ১০৯৭ খুষ্টাব্ে] বর্তমান ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। 1 প্রস্কবিদূগণ দেবপাড়া 
প্রশস্তির “নান্ত” এবং কার্ণাটক-বংশের আদিপুরুষ “নান্যদেব”কে অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন। 
এই মত গ্রহণ করিলেও, একাদশ শতাবের শেষ পাদে বিজয়সেনের রাজত্কাল নিরূপণ 
অনাবশ্তক; পরস্ত নান্যদেব দ্বাদশ শতাবের দ্বিতীয় পাদ পর্্স্ত জীবিত ছিলেন ) এবং সেই সময়ে, 
বিজয়সেনের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
কার্ণাটক-বংশীয় নৃপতিগণের বংশ-তালিক]-অস্থসারে নেপাল-বিজয়ী হরিসিংহ নান্তদেব হইতে 
অধস্তন সপ্তম পুরুষ । হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর ঠন্ধুরের সংগৃহীত “বিবাদ-রক্ধাকরের” মঙ্গলাচরণ 
হইতে জানা যায়, হরিসিংহ ১২৩৯ শকাবে [ ১৩১৭ খুষ্টাবে ] জীবিত ছিলেন। সুতরাং, প্রতি 
পুরুষ গড়ে ২৫ বৎসর হিসাবে, হরিসিংহের উর্ধতন সপ্তম পুরুষ নান্টদেব, মোটামুটী ১১৫ খৃষ্টান 
পর্য্যস্ত জীবিত ছিলেন, এরপ অন্থমান কর যাইতে পারে। গৌঁড়রাষ্ট্রের সেই অধঃপতনের সময়, 
কর্ণাটক্ষত্রিয়-বংশোত্তব বিজয়সেন বরেন্ধে যে কার্ধা-সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, অপর একজন 
কর্ণাট-ক্ষত্রিয়। নান্যদেব, পূর্ববাবধিই মিথিলায় সেই কাধ্যেই ব্রতী হইয়াছিলেন। সুতরাং নৃতন 
ব্রতী বিজয়সেনের সহিত পুরাতন ব্রতী নান্যদেবের সংঘর্ষ স্বাভাবিক । 

দ্বিতীয় প্রমাণ লক্ণ-সত্বং। কিল্হর্ণ স্থির করিয়াছেন,-১৯১৯ খুষ্টান্ের অকৃটোবর মাস 
হইতে এই সন্ঘতের গণন। আরম্ভ হইয়াছিল; এবং তিনি দেবপ1$।-প্রশত্তির ভূমিকায় মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন যে, লক্ণসেনের রাজত্বের আরম্ভ হইতে এই স্ৎ-গণনার আরম্ভ হয়। আবুল 
ফজলের “আকবর-নামা”-রচনার সময়েও, লক্মণ-সঘতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিছাস্তী প্রচলিত 
ছিল। $ সুতরাং লক্্ষণসেনের পিতামহ বিজয়সেন অবশ্ত একাদশ শতাবের শেষপাদে রাজন্ব 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্লালসেন-রচিত দানসাগর-নামক নিবন্ধে উল্লিখিত.হইয়াছে__ | 
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৬১ 


গৌডরাজমাল]। 


“লিব্বিজ-দ্বঙ্গলিবন্ধ-স্বীলন্বযাধীলল দুষ্ধ 
মমি-লহ-হমলিন সজ-অর্ম হালবানহী হন্বিন: ।৮ 

অর্থাৎ ১০৯১ শকাব্দ (১১৬৯ খৃষ্টাব্দ) পূর্ণ হইলে, বল্লালসেন “দানসাগর” রচন। করিয়াছিলেন । 

ভাক্তার তাগারকার বোথাই-প্রদেশে সংগৃহীত বল্লালসেন-রচিত “অদ্ভুত সাগরের” যে বিবরণ 
প্রকাশ করিয়াছেন,তাহাতে উল্লিঘিত হইয়াছে, __বল্লালসেন “শাকে খ-নব-খেন্বন্দে” [১০৯* শকাবে 
- ১৯৬৮ খুষ্টাবে ] “অদ্ুত সাগর” আরম্ভ করিয়াছিলেন।* বোধ হয় এই নিমিত্ত কিল্হর্ণপুর্বব মত 
পরিত্যাগ করিয়া, লক্মণসেনের রাজত্ব ুষ্টায় দ্বাদশ শতাবের শেষ পাদ্দে এবং বল্লালসেনের রাজস্ব 
তৃতীয় পাদে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 1 শ্রীয়ুত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় অদ্ভূত সাগর হইতে 
বল্লালসেনের রাজ্যাতিষেকের কালও আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ? অদ্ভুত সাগরের, “সপ্তষাঁনামন্ভূতানি”- 
প্রকরণে লিখিত আছে,_-“ভুজ-বন্ু-দশ মিতে (১০৮১) শকে শ্রীমদবল্লালসেন-রাজ্যাদৌ” ইত্যাদি । 
ইহাতে ১০৮১ শক ( ১১৫৯ থৃষ্টা) বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর রূপে নির্দিষ্ট হুইয়াছে। 

শ্রীমুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “দানসাগরের” এবং “অদ্ভুত সাগরের” রচন। 
কাপ-বিজ্ঞাপক স্োকপ্রামাণ্য রূপে গৃহীত হইতে পারে না৷ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 
স্তাহার এরূপ মনে করিবার প্রথম কারণ,_“দানসাগরের” এবং “অদ্ভতসাগরের” যে সকল পু'থিতে 
কাল-বিজ্ঞাপক গ্নোক আছে, তাহা অপেক্ষারুত আধুনিক কালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; এবং উহা 
ছাড়া, এই ছুই গ্রন্থের আরও কয়েকখানি প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তহাতে এই সকল ক্লক 
নাই। সুতরাং, উয় গ্রন্থের কাল-বিজ্ঞাপক গ্লোক পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হওয়1 সম্ভব । 

আর এক হিসাবে দেখিতে গেলে, ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। “দানসাগর” 
স্বৃতি-নিবদ্ধ, এবং “অদ্ভুত সাগর” জ্যোতিষের নিবন্ধ । ষাহারা স্থৃতি ব1 জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন 
করিতেন, তাহারই এই সকল পুস্তকের প্রতিলিপি প্রত্তত করিতেন ব| করাইতেন। স্ততি, জ্যোতিষ 
প্রভৃতি শাস্ত্রের অন্শীলনকারিগণ, গ্রস্থকারের জীবনী সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনাকাল সঙ্গদ্ধে, 
চিরকালই উদ্দাসীন। ম্ুতরাং কোন কোন লিপিকর, অনাবশ্যক বোধে, আদর্শ পুস্তকে কাল- 
বিজ্ঞাপক বচন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন। সেই শ্ন্য সকল পুস্তকে এই বচন দ্ৃষট 
হয় না। 
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৬২. 


দানসাগরের রচমাফাঁল। 
এসিয়ািক সোসাইটার পুত্তকালয়ে যে “ঘস্ৃত সাগরের" পুথি আছে, তাহার মঙ্গলাচরণের 
সহিত ভাগারকার-বর্ণিত পুঁধির মন্গলাচরণের তুলনা করিলে, এইরূপ দিদ্ধা্তই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত 
হয়। বোস্বাইএর পুখির মঙ্গলাচরণের প্রথম নয়টি প্লোকে, সেমরাজ-বংশ, গ্রন্থকার বল্লালসেন, 
এবং তাহার সহযোগী শ্রীনিবাস প্রশংসিত হইয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটার পু'খিতে, এই 
নয়টি ক্নৌকের পাঁচটি মাত্র ৃষ্ট হয়; ২৭ ৩, ৪ এবং ৬নং গ্লোক একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
বোদ্াইএর পুন্তকে এই নয়টি ক্লোকের পরে, সাতটি ক্লোকে, যে যে মুব গ্রন্থ হইতে “অদ্ভুত সাগরের” 
বচন-গ্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তৎপরে আর দ্বাদশটি 
লোকে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ তালিকা এবং বিষয়-সৃচী অনেক 
নিবন্ধেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এসিয়াটিকু সোসাইটীর পুধির ভূমিকায় এই ১৯টি ক্নোকের একটিও 
স্থানলাত করে নাই। এই সকল ্লৌকও কি তবে প্রক্গিপ্ত? বিষয়-স্থচীর পর, বোষ্বাইএর 
পুঁধিতে নিয়ো গ্লোক তিনটি আছে__ 


র্যা অ-নল-উতিজ্হ আসাইমী কুনঘাধহ। 
দীর্তরু-নূজবাভান-হ্বামন্বাত্ মত্তীঘলি: ॥॥ 
অগ্রজ্িনঘলাম হর নলত ঘাবলাজহ্া-নন্তা- 
হীন্বাঘরজি ভীল্রত্যাবিজজন নিচ্মনিলম্যহা ব:;। 
নানাহাল-দ্বিনান্ু-ঘন্ঘবলন: ভত্রান্মলা-ঘবন 
হামামা নিহবহ লিজহঘ্বব মাহ্যান্ুযানী মন: ॥২। 
সলমন মৃহনি হনিস্বচ্মী যততীমনী 
লিন্ধীর নঘামহ: জনি হী বক্জা-মূমীঘু: | 
সান: ঈব্লন্ূষ: (?) নবব্জ-ন্বীলত্ঞ লল্‌ ঘৃহত্ষ- 
ানরীহ্বীন মমীহঘ ফু ববনিঘআঘি জিত্যীনন ॥ই॥ 


ম্াঙ্থবাদ-_রাজা বল্লালসেন ১০৯০ শাকে “অস্ভতসাগরের” আরম করিয়াছিলেন (১)। তিনি 
এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া, এবং তনয়ের উপর সমাপ্ত করিবার ভার অর্পণ করিয়া, ্বর্গারোহণ 
করিয়াছিলেন (২)। লঙ্ষমণসেনের উদ্যোগে "অদুততস1গর" সমাপ্ত হইয়াছিল (৩! 

এই তিনটি স্লোক একত্রে গ্রধিত। ইহার একটি ফেলিয়া, আর একটি রাধিবার উপায় নাই৷ 
কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটার পু'ধিতে তাহাই করা হইয়াছে। প্রথম ছুটি পরিত্যক্ত এবং 
তৃতীয়টি যা লিপিবদ্ধ হইক়্াছে। এ অবস্থায়, “পাকে খ-নবথেংছবে” ইত্যাদি ফ্জোকটিকে 
প্রক্ষি্ত বল! যায় না। 


০০ 


গৌড়রাজমালা। 


রাখালবাবুর দ্বিতীয় যুক্তি,__বোধগয়ার ছুইখানি শিলালিপির* উপসংহারে আছে-- 
পক্ীমন্ব্তৃত্যবলহ্যানীনবাজঘ ভা £ং লালু হিন ২৫৮ 
প্বীমন্্ধ্বীল-ই্পাহালা-সলীলবাজ্ঞী ৩২ ঈম্মান্তর-্রহি ₹২ হুকী ॥৮ 

“কীমন্লক্ষণসেনস্তাতীতরাজ্যে সং ৫১”__ ইহার অর্থ লক্ণসেনের রাজ্য লুপ্ত হওয়ার পর হইতে 
গণিত ৫১ সন্বতে, অথব। লক্্ণসেনের রাজ্যলাভ হইতে গণিত ৫১ সম্বতে, অথচ লক্ষমণসেনের রাজ্য- 
লোপের পরে। কিলৃহর্ণ এক সময় শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া, সং ৫১- ১১২০+-৫১ ১২৭১ 
খৃষ্টা্ ধরিয়াছিলেন। রাখালবাবু এই অর্থই বজায় রাখিতে যত্ব করিয়াছেন। এখানে শব্দার্থ 
লইয়া কাট্যাং কুট্যাং না করিয়া, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই ছুইখানি বোধগয়ার লিপির 
অক্ষরের, [ বিশেষতঃ প এবং দএর, ] সহিত গয়াঁর ১২৩২ সম্বতের ( ১১৭৫ খৃষ্টানদের ) গোঁবিন্দ- 
পালদেবের গতবাজ্যের চতুর্দশ সম্ঘৎসবের শিলা-লিপির, অথব। বিশ্বরূপসেনের তাত্রশীসনের ! প 
এবং দ অক্ষরের তুলন! করিলে দেখিতে পাওয়। যায়+_১২৩২ সম্বতের গয়ার লিপির এবং বিশ্বরূপ- 
সেনের তাত্রশাসনের প এবং দর পুরাতন নাগরীর চঙ্গের ? পক্ষান্তরে, আলোচ্য বৌধগয়ার লিপিদ্বয়ের 
প এবং দ্র বর্তমান বাঙ্গাল। প এবং দ্র এর মত। ঠিক এই প্রকারের প এবং দ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত 
১১৬৫ শকাঁবদের [ ১২৪৩ থুষ্টাব্ধের ] তাম্রশীসনে $ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্ের 
শেষ ভাগে গৌড়-মগুলে পুরাতন নাগরী চঙ্গের প, এবং দই যে প্রচলিত ছিল, বল্পতদেবের 
«শকে নগ-নভো-রুদ্রেঃ সংখ্যাতে” অর্থাৎ ১১০৭ শকের (১১৮৪-৮৫ খুষ্টান্দের ) আসামের 
তান্্রশাসন তাহার সাক্ষা্দান করিতেছে । || সুতরাং “্রীমল্লস্মণসেনস্তাতীতরাজ্যে সং ৫১” 
১১৭১ খুষ্টাব্বরূপে গ্রহণ ন। করিয়া, [ আনুমানিক ১২০০ খৃষ্টাব্দে লক্ষমণসেনের মৃত্যু ধরিয়া, ] ১২৫১ 
খৃষ্টাব্ব বলিয়। গ্রহণ করাই যুক্ষিযুক্ত । এই সিদ্ধান্তের এক আপি আছে। লক্ণসেনের “অতীত- 
রাজ্য” হইতে কোন সম্বৎ প্রচলিত হইবার প্রমাণ নাই। উত্তরে বল! যাইতে পারে-_গোবিন্দ- 
পালদেবের “গতরাজ্য” বা “বিনষ্টরাজ্য” হইতেও কোন সম্ধৎ প্রচলিত নাই৷ পক্ষাস্তপ্ধে গোঁবি্দ- 
পালদেবের রাজ্যলাভ হইতেও কোন সন্ঘৎ প্রচলিত হওয়ার প্রমাণ নাই । “গতরাজে)' “অতীত- 
রাজ্যে” বা “বিনষ্টরাজ্যে” প্রভৃতি বিশেষণ-পদের এই রূপ অর্থ প্রতিভাত হয়-_গোবিন্দপালদেবের 
রাজ্যলৌপের পরে, যগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল; লক্ষমণ-সেনের রাজ্যলোপের পরেও 
যগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন যগধে কেহ পপ্রবর্ধমান-বিজয়রাজ্য” প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন নাও অথবা যিনি মগধ করায়জ্ত করিয়াছিলেন, মগধবাসিগপ তাহাকে 
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৬৪ 


ৃ ? ৃ বিজয়সেন। 

তখনও অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই নিষিত *গতরাজ্যের* থা 
“অতীত রাজ্যের” সঘৎ-গণন। প্রচলিত হইয়া থাকিবে । এই ষষ্পর্কে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত 
হইতে পারে, _লক্খ-সম্ঘতের স্চনা এবং প্রচলন হইল কবে হইতে ? পুত বিশবযূপসেনের সময়ে 
লক্্ষগ-সন্বৎ প্রচলিত ছিল না। বিশ্বরূপসেমের ( কেশবসেনের 1) ইদ্দিলপুরের তাত্রশাসনের 
সম্পা্ন-কাল “সং ৩ জ্যষ্ঠ দিনে” এবং মদনপাড়ে প্রাপ্ত তাত্্রশাসূনের সম্পাদন-কাল, 
“সং ১৪ আঙ্গিনদিনে ৯” পাল এবং সেন-রাজগণের সময় গৌড়-মুলে শকাব্দ বাঁ বিঞম-সন্ধং 
প্রচার লাভ করিয়াছিল না ; নৃপতিগণের বিজয়-রাজ্যের সঘৎসরই প্রচলিত ছিল। পাল এবং সেন- 
বংশের রাঙ্গয-নষ্টের পর, কিছুদিন “বিনষ্টররা্যের” বা! “অতীতরাজ্যের” সৎ ব্যবহত হইয়াছিল। 
তাহার পরে, প্রচলিত অন্দের অভাব পূরণের জন্য, “লক্ণাব্দ” উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। 

লক্ষণাব্দের মূল যাহাই হউক, আমর। কুমরদেবীর সারনাথ-লিপিতে, রামপালচরিতে, বৈদ/দেবের 
এবং মদনপালের ভাম্রশাসনে, বরেন্জরদেশের যে ইতিহাস প্রাপ্ত হই, তাহার উপর নির্ভর করিতে 
গেলে, ঘ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের পূর্বে বিজয়সেন কর্তৃক বরের স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
একেবারে অসম্ভব বোধ হয়। বিজ্ঞয়সেন যখন বরেন্রে স্বাধীনতা অবলঘনে উদতুইয়াছিলেন, 
তখন প্রথমেই অবশ্য তাহার সহিত গৌড়পন্তি পাল-নরপালের সংঘ উপস্থিত হইয়াছিল । দেব- 
পাড়ার প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে,__বিজয়সেন “গৌড়েন্্রকে সবলে আক্রমণ” করিয়াছিলেন 
€২* শ্লোক )। সম্ভবত এই আক্রমণের ফলেই “গোৌড়েন্দ্” বরেন্দ্র তাগ করিয়া, মগধে আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপর প্রতিবেশী নৃপতিমাত্রই হয় ত তাহার প্রতিকুলতাচরণে 
উদ্যত হইয়াছিলেন। কার্যত না হউক, নামতঃ কামরূপ-রাজ এবং কলিঙ্গ-রাজ, গৌড়েশ্বরের 
অনুগত ছিলেন! গৌড়েন্দ্রকে বরেন্দ্র হইতে বিতাড়িত হইতে দেখিয়া, হয়ত তাহারা বিজ্োহী 
বিজয়সেনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রশস্িকার উম্বাপতি ধর লিখিয়াছেন--বিজয়সেন “কামরূপ- 
ভূপকে দমন করিয়াছিলেন, এবং কলিঙ্গ [রাজকে] পরাজিত করিয়াছিলেন (২০ )।৮ যিথিলাপতি 
নান্যদেব বিজয়সেনকে আক্রমণ করিতে আসিয়া, ধৃত এবং কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। উমাপতি ধর 
লিখিয়াছেন,_বিজয়সেন নান্ত ব্যতীত রাখব, বর্ধন, এবং বীর নামক আরও তিনজন নৃপতিকে 
কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন (২১ ক্মোক )। গোড়রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ [ “পাশ্চাত্য-চক্র”] জয় করিবার 
জন্ঠ, তিনি যে «নৌবিতান” প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা৷ অধিকদুর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিন 
বলিয়া বোধ হয় না (২২ শ্লোক )। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে এবং রাড়ে, বর্খরাঙ্ কর্তৃক বিজয়সেনের 
গতি রুদ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু বরেন্দ্র বিয়সেনেল আধিপত্য বন্ধমূল হইয়াছিল, এবং সেথানে তিনি 
অনেক লোকহিতকর কার্ধ্ের অনুষ্ঠানের অবসর পাৰইয়াছিলেন। উমপতি ধর লিখিয়া গিয়াছেন, 
--বিজয়সেন অনেক “উদ  দেবমন্দির” এবং “বিস্তীর্ণ (বিতত ) তল্ল” প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
বিজ্ঞয়সেন-প্রতিঠিত ্রচথায়ে্বর-মন্দিরের ভগ্রাবশেষ এবং তাহার রাজধানী-_[ জনক্রুতির “বিদর- 
রাজার বাড়ী” 1 বিজয়নগর বরেজনূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। উমাপতি ধর 


নি ৬ 


গৌডরাজমাল! । 


কিল্পতিত বিজয়সেনের প্রশস্ভি-সম্ঘলিত .শিলা-ফলক বরেন্দ্ের অন্তর্গত দেবপাড়ায় আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। ? 

বিজয়সেনের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী [ বল্লালসেন য় পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সমগ্র 
গৌড়রাষ্ট্র করায়ত্ত করিতে বত্রবান হইয়াছিলেন। বিজয়সেন পালবংশজ “গোড়েন্দ্র”কে আক্রমণ 
করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বল্লালসেন, স্বীয় অভীষ্ট সাধনের জন্য, পাল-রাজবংশ উন্মুলিত করিতে 
ক₹তসঙ্করপ হইয়াছিলেন। ১১৬১ খুষ্টাবন্দে গোবিন্দপালদেব সম্ভবত বল্লালসেন কর্তৃকই রাজ্যত্রষ্ট 
হস্র্থীছিলেন। বশ্মরাঁজকে পদচ্যুত বা। পদ্ানত করিয়া, বল্লালসেন বঙ্গে এবং রাঢে স্বীয় আধিপত্য 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন । রাজত্বের “সং ৯১ বৈশাখদিনে ৯৬” সম্পাদিত, [কাটোয়ার নিকটে প্রাপ্ত] 
তাত্রশাসনে তাহার বঙ্গ এবং রাচ অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। এই তাত্রশাসন “শ্রীবিক্রম- 
পুর-সমাবাসিত শ্রীমজযস্বন্ধাবারে” সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং এতদ্বার1 *ল্তীবর্ধমান-তুক্ত্যন্তঃপাতী 
উত্তররাঢ়া-মগুলের” ভূমি দান করা হইয়াছিল। বল্লালসেন সম্ভবত কলিঙ্গ-রাজ্যও আক্রমণ 
করিয়াছিলেন । লক্ষ্ণসেনের মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাত্্রশাসনে উক্ত হইয়াছে__-লক্ষমণসেন “কলিঙ্গ- 
বমঙ্সীগণের সহিত কৌমার-কেলি করিয়াছিলেন ।” ইহার অর্থ এই, লক্্ণসেন যখন যুবরাজ, 
তখন পিতার সহিত অথব পিতার আদেশান্ুসারে, কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন । 

১১৫৯ থুষ্টার্ধে বল্লালসেনের রাজ্যলাভ ধরিলে, “সং ১১” [ কাটোয়ার তাত্রশাসনের 
সম্পার্দনকাল] ১১৬৯ খুষ্টাব্দে নিদ্ধীবিত হইতে পারে । এই বৎসর বল্লালসেন “দ্রানসাগর” সঙ্কলিত 
করিয়াছিলেন, এবং ইহার পৃবব বৎসর, “অদ্ভুতসাগরের” সঙ্ধলন আরম্ভ করিরা, তাহা সমাপ্ত 
না হইতেই, ম্বর্গারোহন করিয়াছিলেন । ইহাতে অনুমান হয়,_“দানসাগর” সঙ্কলিত হওয়ার 
[ ১১৬৯ খৃষ্টাব্ধের ] পরে, বল্লালসেন বড় অধিক দিন জীবিত ছিলেন ন।। “দানসাগরের” 
মঙ্গলাচরণে তিনি আপনাকে “গৌড়েশ্বর” বলিয়াছেন। পরবর্তী-কালের গৌড়বাষ্ট্রের ইতিহাস 
আলোচনা কৰিলে প্রতীয়মান হয়, বল্লালসেন গৌড়তরাষ্ট্র গ্রতিদ্বন্দিহীন করিতে সম হইলেও, 
দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বহস্থারী রাজত্বকালে,_-বিভ্ভীর্ণ গৌড়-মণ্লের বিভিন্ন অংশ সম্পণক্ষপে করায়কত 
করিবার-_গোঁড়বাষ্ট্র পুনরায় সুগঠিত এবং এককেন্দ্রীভূত করিবার-_অবসর পাইয়|ছিলেন না। 

বল্লালসেন যে গৌড়রাষ্ট্র-পুনর্গঠনব্রত অসমাণ্ড অবস্থায় রাখিয়া, পরলোক গমন করিয়া 
ছিলেন; তাহার পুত্র লক্ষ্মণসেন তাহা সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। লক্ষমণসেনের 
এই অক্ষমতাই গৌড়ের সর্ধনাশের কারণ। লক্্ণসেন পিতৃপিতামহের আরন্ধ কার্য 
সম্পন্ন করিতে যত্বের ক্রচি করেন নাই; কিন্তু দেশ-কাল-পান্র কিছুই সে মহদনুষ্ঠানের' 
উপযোগী ছিল না। লক্ষণসেনের, ধন্গাল-মহীপাল-রামপালের তুঙ্গা প্রতিভা ছিল না। 
প্রজাপুজের নির্বাচিত [বহুকাল গৌঁড়সিংহাসনের অধিকারী ] গোপালের বংশধরগণকে 
গৌড়জন যেরূপ তক্তি-নেজ্জে দ্বেখিতেন, বিদেশাগত পালরাজকুল-উদ্মুলনকারী বিজয়সেনের এবং 
বঙ্গালসেনের উত্তরাধিকারী লক্্মণসেন সেক্নপ ভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। সেকাল 


১০০০ 


লঙ্গমণসেন। 


ডি অনেক ছিল। বরেজ্র্রের বিদ্রোহে গৌঁড়ের প্রজাশক্কি এবং রাজশত্তি 
রি টা রা ্ পি মি কর্ণাটাগত সেনবংশের অন্য, তাহা আরও 

পাইয়াছিল; এবং গর, অথবা! “অনীতিকারস্তের” প্রতীকারের অধিকার 
বিশ্বৃত হইয়া, গৌঁড়জন কালত্োতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। মহস্মদ-ই-বখ তিয়ারের অনা 
গোড়ের সর্ধবনাশের মূল বা সর্বনাশের ফল বলিয়া কথিত হইতে পারে না বিজয়দেনের অনাদয়ই 
'গোড়ের সর্বনাশের প্রকৃত মূল বা ফল বলিয়া কথিত হইতে পারে। 

গৌড়াধিপ লক্মণসেনও অবশ্ই কলিঙ্গ-পতি এবং কামরূপ-পতিকে বশীস্ভৃত রাখিতে যন করিস 
ছিলেন ; এবং ১১৪২ ধৃষ্টাবে গোবিন্দচঞ্জরের আক্রমণ-মূলে কান্যকুজেশ্বরেন মগধের উপর যে দাবী 
জন্থিয়াছিল, তাহার নিকাশ করিবার জন্য, কান্ঠকুজ্েশ্বরের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
মাধাইনগনে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে লক্ষণসেন “বিক্রম-বশীক্কত-কামরূপঃ” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেম। 
লক্ষ্ণসেনের সময়, গৌড়-সেনা যে কামন্ধপ আক্রমণ করিয়াছিল, তৎসম্পর্কে অপর পক্ষও সাক্ষাদণদ 
করিতেছে । আসামে প্রাপ্ত কুমার বল্লতদেবের ১১০৭ শক-সন্বতের [ ১৯৮৪--৮৫ ধুষ্টান্দের ] 
তাত্রশাসন* হইতে জানা যায়, বল্পভদেবের পিতামহ ্রায়ারিদেব-ব্রৈলোক্যসিংহের সময়, গড 
সেনা কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল। এই শাসনে উক্ত হইয়াছে--“তাস্কর-বংশীয় নৃপ-শিরোমণি 
বায়ারিদ্ধেব বঙ্গের মহাকায় করি-নিচয়ের উপস্থিতি-নিবন্ধন-হয়ালহ সমরোৎসবে শক্রগণকে অঙ্গ 
চালনা পরিত্যাগ করিজ্তে বাধ্য করিয়াছিলেন (৫ গ্নোক )।” রায়ারিদেব গৌড়-সেনা পরার্িন্ঠ 
করিয়াছিলেন, এ কথা এখানে স্পষ্ট বলা হয় নাই। স্ৃতরাং যাধাইনগর-তান্রশাসনে উক্ত-পদ্থিকরম- 
বশীকুতকামরূপঃ”-_নিরর্থক না হইতেও পারে। | 

লক্ষ্মণসেনের এবং বিশ্বরূপসেনের প্রশস্তিকার, লক্ণসেন কক কাশি-রাজের (কান্যকুজ-রাজেব) 
এবং কলিঙ্গ-রাজেরও পরাজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মাধাইনগব্রেপ তান্রশাসনে ক্ষোদিত 
রহিয়্াছে,_-«তিনি সমরক্ষেত্রে কাশি-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন ৮ বিশ্বক্ূপসেনের তামশাদনে 
উক্ত হইয়াছে, দক্ষিণসাগরের তীরে, পুরুষোভম-ক্ষেত্রে-_অসি, বরণা, এবং গঙ্জাসক্গমে বিশ্বের 
কাশীধাষে-_ত্রিবেবী-সঙমে প্রয়াগধামে--লক্ণসেন উচ্চ যজ-যুপের সহিত সমর-দয়তত্ মালা 
স্থাপিত করিয়াছিলেন (১২ শ্লোক )। লক্ষমণসেন যথন গৌড়াধিপ, তথন কান্কু্ডের দিংহালনে 
গাহড়-বাল-বাজ জয়চ্চন্ত্র,এবং কলিঙ্গের সিংহাসনে দ্বিতীয় রাজরাজ'এবং তৎপরে ছিতীয় অনঙগভীম, 
সমাসীন ছিলেন। ইহারা কেহই গৌডাধিপের তুলা পরাক্রমশালী ছিলেন না। সুতরাং ইা- 


* 00958090018 [0 080%, ৬০), ৮5100) 18৭4 
এগ্পলাঘাল-অলবল-ল-নলম: অয়ালমূননী বি 
স্ম্গী অক্প-ীল্ল-অক-বিনলি জাতী স্থান ' 
প্ননাম্ঘনঘ অর অদ্দলিল ব্দজীক্যনিস্ঠী বিছি: 
ভানুক্াজহ-হজ্ন্াললিজজী হাযাহিইনা বৃদ: 0" 


৬. 


গৌড়রাজমালা | 
দিগের সহিত যুদ্ধে গৌড়াবিপের জয়লাত অসম্ভব নহে। কিন্তু লক্ষণসেন গৌড়-রাষ্ট্রের বহিঃশক্র 
দমনে .সমর্থ হইল্সা থাকিলেও, প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার ক্ঘভাবে আভ্যন্তরীণ উক্যসাধনে, 
এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ন। সেই জন্যই মহম্মদ-ই- 
বখতিয়ার অবাধে মগধ এবং বরেন্্র অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। .. 

তরষ্কগণের গৌড়বিজয়-রহস্ত বুঝিতে হইলে, তুর্-চরিক্র এবং তাহাদিগের উত্তরাপথের 
অপরাপর অংশের বিজয়-বৃতাস্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন । আরবগণ উত্তরাপথের 
সিংহঘারোদৃঘাটনে সমর্থ হইয়াছিলেন না। ষাহারা সেই ছুরূহ কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া- 
ছিলেন, ভীহারা [ সবুকৃতিগিন, মামু এবং তাহাদের অন্চরগণ ] তুরূফ-জাতীয়। মধ্য- 
এসিয়ার মরুময় মালভূমি তুরূঞ্গণের আদি-নিবাস; নিয়ত পালিত পণ্ুপাল লইয়া, 
গোচারণক্ষেত্রের অনুসন্ধান করাই ইহাদিগের বৃত্তি ছিল। আদিবাস-ভূমির জলবায়ু এবং চির- 
অত্যাস মধ্য-এসিয়ার অধিবাসিগণকে কঠোরক্ষম, চঞ্চল এবং অগ্রগমনশীল করিয়া তুলিয়াছিল। 
চিরচাঞ্চল্য এবং অগ্রগমনশীলতা মধ্য-এসিয়ার অধিবাসিগণের জাতীয় চরিব্রের উল্লেখযোগ্য 
লক্ষণ। এই জাতীয় চৰিক্রের বলে বলীয়ান ইউচিগণ, আদি-নিবাসচ্থ'শ হইতে বহির্গত হইয়া, 
[খষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দে ] কুষাণসাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; স্থণগণ খুষ্টীয় পঞ্চম 
শতান্দে পূর্ব-ইউরোপ এবং দক্ষিণ-এসিয়া ধবস্তবিধবস্ত করিয়াছিলেন ; থুষ্টীয় নবম হইতে 
গঞ্চদশ শতাব পধ্যস্ত তুরূক্ষগণ এবং [ তাহাদের জ্ঞাতি |] মোগলগণ, অবিরলধারে দলে দলে 
আসিয়া, ক্রমে আরব-সাস্ত্রাজ্য, রোম-সাত্রাজ্য, চীন-সাম্রাজ্য এবং আরও অনেক প্রাচীন রাজা 
শ্ববং প্রাচীন সভ্যতা বিনষ্ট করিয়াছিলেন । কি এসিয়ায়, কি ইউরোপে, স্ুসভ্য স্থির-নিবাস কৃষি- 
জীবি জনগণ কখনও মরুভূমির কঠোরকস্ষা চঞ্চল সম্তানগণের আক্রমণবেগের গতিরোধ করিতে 
পারে নাই। খুষটায়্ একাদশ শতাব্দের সুচনা হইতে, যাহাদিগের আক্রমণ-$ : উত্তরাপথে 
প্রধাবিত হইয়া, ক্রমে হিন্দু-স্বাধীনতা বিলুপ্ত এবং হিন্দু-সভ্যতা ধ্বংস করিতে - ;ত হইয়াছিল, 
তাহারা তুরক্ষ-জাতীয়। মুসলমানধন্মাবলম্ী হইলেও, জাতীয় চরিত্রের প্রেরণাই তাহাদিগকে ভারত- 
ক্রমণে ব্রতী করিয়াছিল; এবং আদি-নিবাসহ্ুমির কঠোর শিক্ষা তাহাদিগকে শন্ত-স্ামলা 
ভারতমাতার আদরে লালিত পালিত স্তানগণের পক্ষে ছুর্জেয় করিয়া তুপিয়াছিল। উত্তরাপথের 
একাদশ ও. দ্বাদশ শতান্দের রাজনীতিক অবস্থা--এক্যবিধানক্ষম সার্ববতৌম-নৃপতির অভাব, এবং 
ঘন্তর্রোহ, আক্রমণকারিগণের পথের প্রকৃত বাধা অস্তহিত করিয়া রাখিয়াছিল। 

গজনীর সুলতান মামুদের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই, সেল্জুকিয়া-তুরূ্গগণ, মধ্য-এসিয়া হইতে 
বিনির্গত হইয়া, মায়ুদের সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ কাড়িয়া লইয়া, গজনী-রাজ্যের তুরক্ষগণকে হীনবল 
এবং তুরক্ষ-প্রবাহের প্রজ্ববণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহারা পঞ্জাবের 
পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। ন্ুুলতান মন্দের সময়, আহহ্মদ 
নিয়ানৃতিগীন্‌ কর্তৃক বারাণসী-আক্রমণ পৃর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মস্থুদের উত্তরাধিকারী 


৬৮ 


সুলতান ইক্রাহিম ( ১*৪৮--১০৯৯ খৃষ্াৰ) সেন্জুক-সহাট মানিক শাহের তন সহিত 
আক্রমণ করিয়া, অনেকগুলি স্থান এবং দুর্গ হস্তগত করিমাছিলেন। * আলাউদ্দিন যনুদের 
সময় (১০৯৯--১৯১১৬ খুষ্টাক), *তৃঘাতিগিন্‌ হিনুক্থানে [বিখস্ডিগণের সহিত] ধর্দ-দ্ধে 
হইবার জন্, গঙ্গা পার হইয়াছিলেন; 

প্রবৃত ; এবং এমন একস্থান পর্যস্্ গিয়াছিলেন, যেখানে 
সুলতান যামু ভিন্ন, আর কেহ কখনও সসৈল্য উপনীত হইতে পারেন নাই।”1 শুলভান 
বহরাম শাহ ( ১১১৮--১১৫৮ থৃষ্টাব), সেল্জুক-সুলতান সঞ্জরের প্রসাদে গজনীর সিংহাসন 
লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাহার সময়ে ঘোরের অধিপতি আলাউদ্দীন একবার গজনীনগর 
তম্মসাৎ করিয়াছিলেন। তিনিও হিন্দুস্থানে ধর্ম-যুদ্ধে প্রবৃভ হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিধিত 
আছে। 

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরে, একাদশ শতাবে। পঞ্জাব এবং গৌড়-রাজোর মধ্যবর্তী ভূতাগের 
শাসন-ভার ধাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহাদিগের গজনী-রাজাবাসী তুরক্কগণের আক্রমণ-বেগ 
গহ করিধার শক্তি ছিল কিনা সন্দেহ । কিন্তু দ্বাদশ শতাব্ধে এক দিকে গজনীরাজ্য যেমন নিতান্ত 
শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, অপর দিকে শাকস্তরীর (আজমীরের ) চৌহান-রাঙ্গগণ এবং 
কান্তকুক্জের গাহড়বাল-রাজগণ তেমনি পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময় যদি চৌহান এবং 
গাহড়বাল মিলিত হইতে পারিতেন, তবে বোধ হয় অনায়াসে উত্তরাপথের সিংহদবার শক্রশূন্ 
করিতে পারিতেন। কিন্তু, একশত বৎসরের মধ্যে কখনও ই'হারা সম্মিলিত হইয়া শ্রর সমুখীন 
হইবার অবসর পাইয়াছিলেন না; অবশেষে মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী আসিয়া, একে একে 
উভয় রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন । দূর্বল গজনবী-তুরু্ষগণও গাহড়বাল এবং চৌহান-রাঁজগণকে 
বিশ্রা্ দ্িয়াছিলেন না। বহরাম শাহ সম্ভবত বাঁরাণস। পর্যাপ্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন । কুমরদেবীর 
সারনাথের শিলাললিপিতে উক্ত হইয়াছে_._গাহ ৪বাল-াঞ্গ গোবিনদচন্্ (+১৯১৪--১১৫৪৭ পৃষ্টা) 
মহাদেব কর্তৃক “দুষ্ট তুরষ্সৈন্ঠের হস্ত হইতে বারাণসী রক্ষা করিবার জনক” [ বারাণসীং-....- 
ষ্ট-তুরূস্ুতটাদবিতুং ] নিযুক্ত হইয়াছিলেন। $ তুর্ক-সৈম্ের 2 হইতে গোবিন্দচন্ত্র যে 
বারণসীর উদ্ধাব-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্ত বারাণসী 
রক্ষা করিয়াই, তাহার তৃপ্ত হওয়। উচিত ছিল কি? 

চৌহান-রাজ বীসলদেব, এবং গোবিন্দচন্্রের পুত্র গাহড়বাল-রাজ বিজয়চন্্রকেও' ০ 
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৬৯ 


গোৌড়রাজমাল!। 


তুরষ্ষগণের আক্রমণ-বেগ সহ করিতে হইয়াছিল। ১২২০ সব্ঘতের ? ১১৬৪ খৃষ্টানদের ] দি্লী- 
শিবালিক স্তত্ত-লিপিতে উক্ত হইয়াছে-_চৌহান-রাজ বীসলদেব 
প্াহযাহম্মী তা ভ্বনহতি জনমান্‌ ক্রন্জ্র-প্বিক্ছুলামি: 1৮% 
দম্লেচ্ছ নাশ করিয়া, আর্ধ্যাবর্ডের নাম পুনরায় যথার্থ করিয়াছিলেন ।” প্রশস্তিকার হয়ত 
এখানে চৌহানরান্র্য-অর্থে “আর্ধাবর্ড" শব্ষের ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ, বীসলদেব বা অন্ঠ 
কোন হিন্মু-নরপতি কখনও পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন, গজনবী সুলতানগণের ইতিহাসে 
এরূপ আভাম পাওয়া যায় না। ১২২৪ সতের [ ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে ] গাহড়বাল-রাজ বিজয়চন্দ্রে 
[কমৌলীতে প্রাপ্ত] তান্রশাসনে তিনি 
“মুনন-হুন্বল-ল্াত ভক্পীব-লাহী- 
লযলজবহু-ম্রাহা-ত্রীন-মৃভীজ-লান:”1 

“হেলায় ভূবনদলক্ষম হন্দীরের নারীগণের নয়ন-জলধার! দ্বারা তুলোকের তাপ-ধৌতকারী” বলিয়া 
বণিত হইয়াছেন। “হম্মীর” এ স্থলে আমীর বা গজনবী-স্থুলতান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । চৌহান 
বীসলদেব এবং গাহড়বাল বিজয়চন্ট্রের সময়ের গজনবী-স্ুলতান খুসরু শাহ, গজনী হইতে তাড়িত 
হইয়। আসিয়া, লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াও, তিনি 
তুরূক্কের স্বতাবগত অগ্রগমনশীলতা ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন না 3 সন্তবত চৌহান এবং 
গাহড়বাল, এই উভয় বাজ্যই, একবার একবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। তুরষ্-ঘোদ্ধ, গণ এযাবৎ 
গাহড়বাল-রাজ্য জয় করিতে অসমর্থ হইলেও, তুর্ষ-গঁপনিবেশিকগণ রাজ্যের নান। স্থানে প্রবেশ- 
লাত করিয়াছিল । গাহড়বাল-রাজ চন্দ্রদেবের, মদনচন্দ্রের, গোবিন্দচন্দ্রের এবং বিজয়চন্দ্রের অনেক 
তাত্রশাসনে “তুরূঞ্-দণ্ড” নামক রাজকরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “তুরূ্দ্ড” নাম হইতে বুঝিতে পারা 
যায়,_তুরূফ-প্রজাগণকে এই বিশেষ কর প্রদ্দান করিতে হইত । 

১১৬৮ কি ১১৬৯ থুষ্টান্দে, শেষ গজনবী-স্ুলভান খুসরু-মালিক, লাহোরের সিংহাসন, আরোহণ 
করিয়াছিলেন ; ৯১৭০ খুষ্টাঝে গাহড়বাল জয়চ্চন্ত্র কান্কুজের সিংহাসনে আরোহণ ঞারয়াছিলেন; 
১১৭০ হইতে ১১৮২ খুষ্টাবের মধ্যে কোন সময়ে, চৌহান 'দ্বতীয়ব পৃথ্বিবাজ আজমীরের সিংহাসনে 
অভিষিক্ত. হইয়াছিলেন ; এবং ১১৭৩ খুষ্টান্দে সুলতান ঘিয়ান্ুদ্দীন ঘোরী গজনীনগর অধিকার 
করিয়া, অনুজ যুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীকে সুলতান মামুদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
মহম্মদ্-ঘোরী পরাজয়েও পরাঙমুখ না হইয়া, কেমন করিয়া একে একে এই সকল প্রতিঘন্দীকে 
বিনাশ করিয়া হিন্ুস্থানে আধিপতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণন এখানে নিশ্রয়োজন। 








*[008850 এ০চনএঞ্ঞ্ড। ৮০1, ১01১ ৮৮ 215 অন্গুসংভিতার (খ২২ গ্লোকের ) ভাষ্যে যেধাতিথি 
আধ্যাবর্ডের এই রূপ অর্থ লিখিয়াছেন--খ্সাংরা অন্ন মরন এল: ঘ্বলননবন্লরানজ্যান্জন্ম।সি ল শিক এর জা: 
সসালাবী ম্ন্পি।” প্রশস্তিকার এইরূপ অর্থেই এখানে আর্যাবর্ত-শবের ব্যবহার করিয়াছেন । 
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মহদ্মন-ই-বধ্তিয়ার 
লাহোরের সুলতান, দিল্লী ও আজমীরের চৌহানরাঞ্জ এবং কনোজের গীহড়বালরাজ [সমবেত ভাবে 
না হউক] স্বতন্ত্র ভাবে আক্রমণকারীর গতিরোধার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদিগের দমনার্থ 
মহম্ম্ ঘোরীকে পুনঃ পুনঃ গল্জনী ত্যাগ করিয়া হিনুস্থানে আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু শান, 
ধর্দপাল, দেবপাল এবং মহীপালের গৌড়রাষ্টর [ একরপ নির্বিবাদে ] মহম্মদধোরীর একজন 
দাসানুদীসকে বাজপদে বরণ করিয়াছিল। 
মহন্মদ-ই-বথতিয়ার নামক খল্জ, বা খিলজি বংশীয় একজন তুরষ্ক, মূইজুদ্ীন যহম্মদের সেনা- 
শ্রেণীতে কর্মের অনুসন্ধানে, গঞ্জনী গমন করিয়াছিলেন। মহম্মদের চেহারা গছন্দসহি না হওয়ায়, 
সেনাসংগ্রহ-বিভাগের প্রধান কর্ণচারী ভাহাকে একটি অল্প বেতনের কর্ম দিতে চাহিযাছিলেন। 
মহম্মদ্-ই-বখ তিয়ার প্রস্তাবিত কর্ম গ্রহণ না করিয়া হিনুস্থানে__দীল্পিতে গমন করিষেন। মহম্মদ 
ঘোরীর প্রতিনিধি কুতবুদ্দীন তখন দীল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দী্লীতেও মহম্মদের 
আকৃতি তাহার মনোমত পদপ্রাপ্তির অন্তপায় হইয়। দাড়াইস। হতাশ হইয়া, মহম্মদ অযোধ্যা 
গিয়া, যালিক ুসামুদ্দীন আগুল্বকের শরণাগত হইলেন! হুসামুদ্রীন মহন্মদের কষিপ্রকারিভার 
এবং সাহসের পরিচয় পাইয্বা, ভীহাকে “তগবত” এবং “ভিউলি” নামক দুইটি পরগণা জায়গীর 
ফান ববিয়াস্থিলেন। মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের জংয়গীর দক্ষিণ বিহার বা মগধের পশ্চিম সীম 
কর্নাশ। নদীর পশ্চিমে, চুনারগড়ের নিকটে, অবস্থিত ছিল। এখান হইতে মহম্মদ মাঝে মাঝে 
মগপে (বিহারে ) প্রবেশ করিয়া, গ্রাম লুটপাট আরন্ত করিলেন * এবং বুষ্ঠিত অর্থের বারা 
ক্রমশঃ যুদ্ধের অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র, এবং সেনা সংগ্রহ কবিতে লাগিলেন । উীহার বীবাত্ের খ্যাতি 
চারিদিকে ব্যাপ্ত হইলে, হিহ্দৃস্থানের যত খল্জ, বা৷ খিলজি-বংশীয় তুর ছিল, তাহারা আসিয়া 
তাহার সহিত মিলিত হইল। সুলতান কুতবুদ্দীন মহমমদ-ই-বখতিয়ারের সুখ্যাতি গুনিয়া, তাহাকে 
খিলাত পাঠাইয়। দিলেন। প্রোৎসাহিহ হইয়া, মহমদ পুনঃ পুনঃ “বিলায়ৎ রহ টি 
করিয়া, অনেক স্থান নুন করিতে লাগিলেন । “এক দো সাল" এইরূপ আক্রমণ ও লুঠন চলিল। 
অবশেষে মহস্মন বিহার দুর্গ অধিকার করিতে যনস্থ করিলেন এই দকিন্লা-বিহার” পাটনা 
জেলার অন্তর্গত বর্তমান বিহার মহকুমার প্রধান নগর বিহার বলিয়া অনুমিত হয়। মহ" 
বতিয়ার কনতৃক “বিহার-হুগ, এবং তৎপর বৎসর, “নোগিয়া অধিকারের সময় লইয়া, পতিত 
গণের মধ্যে মততেদ আছে । রেভাটির মতে, মহম্মদ-ই-বখ.তিয়ার ১১৯৩ ৃষ্টাদে বিহরস্র্গ 
অধিকার করিয়াছিলেন * ব্রকৃম্যান এই ঘটনা ১১৯? কি ১১৯৮ থৃষ্টেস্থাপন করিতে চাহেন। 
রকৃম্যানের অন্থুযানই সমীচীনতর বোধ হয়। পবহার” এবং “নোদিয়া” অধিকারের 88 
সম্বন্ধে আমাদের প্রধান অবলঘধন_মিন্হাসূদদীনের “তবকাত-ই-াসিরিশ নামক পারস্ তামা? 
রচিত ইতিহাস গ্রস্থ। 


টিটিরিরীরি উতর 
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গৌড়রাজমালা ৷ 


১১৯৩ খৃষ্টান্ধে, কুতবুদ্দীন কর্তৃক দীষ্ি অধিকারের বৎসরে, মিন্হা্ু্দীন জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ? এবং সুলতান ইয়া তিমিসের এবং তাছার বংশধরগণের রাজত্বকালে, প্রথমে 
গোয়ালিদররের এবং পরে দীল্লির প্রধান কাজির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১২৪২ থুষ্টাবে প্রধান কাজির 
পন ত্যাগ করিয়া, মিন্হাজুর্গীন বাঙগলায় আসিয়াছিলেন ? এবং এখানে ছুই বৎসরকাল অবস্থান 

করিয়া, দি ফিরিয়া গিয়াছিনেন। এই নুযোগেই, মিন্হাজ বিহার এবং বাঙ্গালার তৎকালীন 
ইতিহাসের উপদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। “বিহার” এবং “নোদিয়া” অধিকারের ৪৫ বৎসর 
পরে, বিবরণ-সন্কলনে ব্রতী হইয়া, মিন্হা দুদ্দীন বৃদ্ধ সৈনিক এবং “বিশ্বস্ত লোকের” মুখে যাহ 
গুনিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মিন্হাদ্ুদ্দীন যখন “তবকাত রচনায় 
প্রবৃত্ত, তখন অবশ্ঠই পাশ্চাত্য এ্তিহাসিকগণের প্রবর্তিত প্রমাণ-পরীক্ষা নীতি কাহারও জানা 
ছিল না, এবং তৎকালের জনসাধারণের ন্যায় মিন্হাজেরও অতিগ্রাক্ৃত এবং আজগুবি কথায় 
বিশ্বাস স্থাপনের প্রত্বত্ি যথেষ্ট ছিল। উপরস্ত, শ্বধর্মে অনুরাগ এবং পৌত্তলিকতায় অশ্রদ্ধা, মিন্‌- 
হাজের ন্যায় লেখকগণকে শ্বজাতির একাস্ত পক্ষপাতী করিয়! রাখিয়াছিল। সুতরাং মিন্হাজ- 
বণিত «বিহার” এবং “নোদিয়া”-অধিকারের বিবরণ বিশেষ বিচার পূর্বক গ্রহণ করা কর্তব্য । 

*বিশ্বায়ী লোকের” এবং & ঘটনায় লিপ্ত একজন বৃদ্ধ সৈনিকের মুখের কথা শুনিয়া, মিন্হাজুদ্দীন 
বিহার-কিল্পা অধিকারের নিররণ লিপিবদ্ধ করিয় গিয়াছেন। মহন্মদ-ই-বখতিয়ার যখন “বিহার” 
আক্রমণ করেন, তখন তাহার অন্ুচরগণের মধ্যে নিজাযুদ্দীন এবং সমসামুদ্দীন এই দুই ভ্রাতা 
ছিল। ১২৪৩ খুষ্টাবে মিন্হাজুদ্দীন যখন “লখনাবতী” নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন 
সমসায়ুদ্দীনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; এবং সমসামুদ্দীনের মুখে যেরূপ শুনি: ছিলেন, 
তিনি তাহাই লিিয়া গিয়াছেন। বিহার-অধিকার-প্রসঙ্গের শচনায় মিন্হাজুদ্দীন লিখি ,ছন)_ 
“বিশ্বাসী লোকেরা এইরূপ বলিয়াছেন যে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ার, দুই শত ব্দা দত-গান্র 
অশ্বারোহী লইয়া, বিহারছূর্গের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছিলেন ; এবং হঠাৎ এ স্থান আক্রমণ 
করিয়াছিলেন।” পরে সমসামুদ্দীনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,_আক্রমণকারিগণ ছুর্গের দ্বারে 
উপস্থিত হইলে, ““মহম্মদ-ই-বখ তিয়ার সাহসে তর করিয়া, দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
তাহারা কিন্পা অধিকার করিয়াছিলেন, এবং বিস্তর দ্রব্য লুষ্টিত করিয়াছিলেন। স্থানের অধিকাংশ 
অধিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং ইহাদের সকলেরই মস্তক যুণ্ডিত ছিল। তাহারা সকলেই নিহত 
হইয়াছিলেন। এর স্থানে অনেকগুলি পুস্তক ছিল। যখন এই সকল পুস্তক যুসলমানগণের 
নয়নগোচর হইল, তখন উহাদের মন্ত্র বুঝাইবার জন্য ভীহারা৷ কতকগুলি হি্ুকে ডাকিয়া 
গাঠাইলেন? কিন্তু সমস্ত হিন্দুই নিহত হইয়াছিল। যখন ভাহারা [ প্রকৃত কথ! ] জানিতে 
পানলেন? তখন দেখা গেল-_-“তামাম ছিসার (ছুর্গ) ও সহর একটা বিদ্যালয়, এবং হিন্দী ভাষায় 
বিদ্যালয়কে (মাছরাসীকে ) 'বিহার? বলে ।” * 

. » ১৩৮৮5 [5088৮145512 95, 55.-555. 





পৰে 


ৃ - বিহার-বিজয় । 

এম্থলে দেখিতে পাওয়া যায়”_মিম্হা্ু্দীন “কিনল বিহার” অধিকারের প্রকৃত বিবরণ 
দানিতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাহার বিবরণ সপ্পর্ণ নির্ভরযোগ্য। 
কন্ধ ভিনি যে শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে বিবরণ £সংগ্রহ , করিয়াছিলেন, তাহাদের 
্াবেক্ষণশক্তি যে কত দুর্বল, তাহার ছুইটি প্রমাণ পাওয়! গেল। তাহারা! একটি বৌন্ধ- 
বিদ্যালয়কে “কিন্পা” বলিয়া ভ্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল; এবং অন্থসন্ধান করিয়াও, 
তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই যে-মুগ্ডিত-মন্তক বিহারবাসীরা ব্রান্ষণ নহে, 
বৌদ্ধ শ্রমণ। টু | 

মহম্মদ+ই-বখতিয়ার “কিল্লা-বিহার” লুষ্ঠন করিয়া, বহু ধন লাভ করিয্বাছিলেন। যে বৌদ্ধ- 
বিহার আক্রমণকারিগণের নিকট কিল্লা এবং সহর বলিয়! প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাতে যে 
বহু কালের বনু তক্ত-জনের প্রদত্ত বহু অর্থ সঞ্চিত থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্ধ্যের বিষয় কি? মহণ্মদ- 
ই-বখ্‌তিয়ার এই লুষ্টিত দ্রব্য লইয়া, স্বয়ং দীল্লিতে কুতবদ্দীন আইবকের নিকট উপস্থিত হইয়া 
ছিলেন। কুতবুদ্দীন তাহাকে বহু সন্মান করিয়াছিলেন। মিন্হাঁজ লিখিয়াছেন,__যহম্মা-ই- 
বখতিয়ার দীল্লি হইতে ফিরিয়া আসিয়া, “বিহার জয় পগিয|ছিসেন [বিহার ফতে করুদ্র]। 
এই “বিহার ফতের” কথাটা অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে । “বিহার” বলিতে এখন আমব। 
যাহা বুঝি, মিন্হাজুদ্দীন সে অর্থে বিহার-শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তিনি স্থুলতান ইয়ান্ৃতি- 
যিসের রাজত্বের বিবরণের শেষে, বিজিত প্রদ্বেশ-সমূহের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে “বিহার” 
এবং “তিরম্ৃত” স্বতন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে । মিন্হাজের “বিহার” দক্ষিণ বিহার বা সাহাবাদ, 
পাটনা, গয্বা, মুঙ্গের, এবং ভাগলপুর জেলা । মহম্মদ-ই-বখ-তিয়ার তিরহুত জয় করা দুরে থাকুক, 
কোন দ্বিন উহার কোন অংশ আক্রমণও করিয়াছিলেন না। ধীহার শৈথিল্যে বাঁ দুর্বলতায়ঃ 
দক্ষিণ-বিহার মহম্মদ-ই-বখ ভিয়ারের নায় সামান্য জায়গীরদার করুক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত লুষ্টিত 
এবং অবাধে বিক্রিত হইতে পান্রিয়াছিল, সেই “গৌড়েশ্বরের" রাজধানীতে “বহার ফতের” 
কাহিনী ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত করিয়া, নিধিরোধে বরেজ্র এবং ্রাদেশ অধিকারের পথ 
পরিষ্কার করিয়া থাকিবে । 

মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের অভ্যুদর়-কালে, যিনি উত্তরাপথের পূর্বাংশের প্রধান নরপাল বা 
«গোৌঁড়ে্বর” [ মিন্হাজের ভাষায় “হিন্দের রায়গণের পুরুতানতুক্রমিক খালিফাস্থানীয়" ] ছিলেন, 
মিন্হাজুদ্দীন তাহাকে “রায় লখঅনিয়া” এবং তাহার “দার-উল্-মুল্কৃ” বা রাজধানীকে 
“সহর নোদিয়া” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। মিন্হাজ “রায় পিথোরার” [ চৌহান-বাঙজ পৃ্থী 
রাজের ] এবং “রায় জয়টাদের” [ গাহডবাপ-পাজ জয়ের ] নামোলপেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্ত 
“রায় লখঅনিয়ার” জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিতেও যত্র পাইয়াছেন? তাহার শাসনরীতির সুখ্যাতি 
করিয়াছেন; দানশীলতার জন্ঠ ভাহাকে "সুলতান করিম কুতবাদীন হাতেমুজ্জমান” বা সেই মগের 
হাতেম কুতবুদ্দীনের সহিত তুলনা করিয়াছেন; এবং উপসংহারে €পীনুলিক-পিদ্বেম বিশ্বৃত 


৯৪ নও 


গৌড়রাজমালা । 
হইয়], আশীর্বাদ করিয়াছেন ;-“ আলপ। [নরকে] ঠাহার শাস্তির লাঘব করুন।”* এই 
প্রায় লখঅনিয়।” কে, তদ্বিষয়ে পণ্ডিত-সযাঞ্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। মিন্হাজুদ্দীনের 
“রায় লখ নিয়া” গৌড়াধিপ লক্ষমণসেনের নামের অপত্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। মিন্হাজুদ্দীন 
লথঅনিয়র যে জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তিনি “বিশ্বাসী লোকের” উক্তি (সেফাৎ 
রোয়াৎ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রতির বাহক এই সকল বিশ্বাসী লোক” 
যাহাকে তক্তির চক্ষে দেখেন, তাহার জীবনীকে অনেক অলৌকিক ঘটনায় সাজাইতে ভাল 
বাসেন। মিন্হাদ্দীন-পিখিঠ লক্ষণসেনের জন্মবৃতান্ত, জন্মমান্র রাজ্যাভিষেক, এবং সুদীর্ঘ 
রাজাশাসন-ক।হিনী “বিশ্বাসী লোকের” কল্পন। বলিয়াই মনে হয়। তবে মহন্মদ্র-ই-বখতিয়ারের 
“নোদিয়া” আক্রমণের সময় লক্ষমণসেন ঠিক লশীতিবর্ষায় না হউন, বার্ধকো পদার্পণ করিয়া 
ছিলেন, এ কথ বিশ্বাস কর। যাইতে পারে। 

তাহার পর জিজ্ঞান্য--“সহর নোদ্দিয়হ” কোন্‌ খানে ছিল? আবুল ফজল্‌ মিন্হাজের 
«নোদিয়হকে” “নদীর” বলিয়া উল্লেখ করিরাছেন, এবং বাঙ্গলায় সংস্ষত-চষ্চার গুরুস্তান নবদ্বীপই 
যে লখমনিয়ার “নদীয়া” তাহার আভাস দিয়াছেন ।1 আবুল্‌ ফজলের মতই এখন সর্ববপ্র সমাদর 
লাভ কবিরাছে। কিন্তু আবুল ফজলের সময়েও সকলে “নোদিয়হ”কে “নদীয়া” বলিয়া মনে 
করিত না । “যুস্তধাব-উৎ-তওয়ারিখ"-গ্রন্থে আবছুল কাদির বেদৌনি মিন্হাজের “নো দিয়হ”কে 
“নোদীয়। বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। | সংস্কৃত সাহিভো, লক্মণসেনের ছুইটি স্বতগ্ত রাজধানী, 
ববিজয়পুর' এবং লঙ্গণাবতীর? উল্লেখ পাওয়। খায় । “পবনদ্রতে” পোষ়ী কবি স্ুন্ধ বা বাঢ- 
দেশের বর্ণনা কিয়া এবং 


. শমামীহচ্ঘা ক্রঘলননযা অল লিহ্সানি বনী” ই) 
সেই মক্তবেণী (জ্রিবেণীর ) উ/ল্পখ করিয়া, 
“কন্ধন্্রানাহ নিজমর্্ব লিন্মন্ননা বাজমালী” (ই: 


বর্ণন করিয়াছেন । “গ্রাবন্ধচিন্তামণি”-গরন্থে মেকতু্গ আচাধ্য লিখিয়াছেন,-«গৌড়দেশে লক্ণাব্তী 
নগরে লক্ষণসেন. নামক রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন ।” মিন্হাজ লিখিয়াছেন, $ 
“মহম্মদ-ই-বখতিয়।র এ (রায় লখমনিয়ার ) মুলুক সকল (মমল্কৎ ) দখল (জবত) করিয়া 
সহর নোদিয়হকে “খরাব” করিলেন, এবং যে মৌজা [ এখন ] লখ ণাবতী, তাহার উপর রাজধানী 
( দার-উদ্‌-মুল্ক্‌ ) স্থাপন করিলেন ।” এখানে দেখ। বায় মহম্মদ-ই-বখ তিয়ার যেন লখণ।বতী 
নিন্ধাণ করিয়াছিলেন । “লখণাবতী” লক্ষণাবতীর অপত্রংশ । মহম্মদ-ই-বখতিয়ার যে ইচ্ছা পূর্বক 
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৭8 


লক্মমগাবতী এবং নোদিয়া। 
এ স্থানের নায “লক্মণাবতী” রািয়াছিলেন, এমন সম্ভব নহে। স্থানের নায আগেই *্ণীবতীগ 
ছিল, এবং উহাই লক্ণসেনের অন্যতম রাঁজধানী ছিল। সেনরাজগণের কীর্ঠিচিহ্ সেখাম হইতে 
এখনও লুপ্ত হয় নাই। কিদদন্তী অনুসারে, লখ্গাবভী বাঁ গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের সমীপবর্তা 
বিশাল সাগরদীঘি লক্মণসেন খোদাইয়াছিলেন ; এবং সাগরদীঘির অনতিগ্রস্থিত একটি 
প্রাচীন দুর্গের ভগ্াব,শষ এখনও “বল্লালগড়” নামে কথিত হইয়া আপিতেছে। লক্ষণসোনর 
অপর রাজধানী “বিজয়পুর” মিন্হাজুদ্দীন কতৃক “নোপিয়াহ” নামে অভিহিত হইয়া 
থাকিতে পারে। “পবনদূতের” প্রকাশক প্রবীণ প্রত্বতনববিদ্‌ যত মনোমোহান চক্রবর্তী 
“নোদিয়াহ্‌” এবং “নদীয়া” অভিন্ন মনে করিয়া, নদীয়াই বিজয়পুর এইবপ যত প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্তু বাজসাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া! মহরের ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 
[জনশ্রুতি অনুসারে ] কুমার রাজার বাজদানী “কম বূপুরেন" নিকটবর্তী বিজয় রাজার রাজবাড়ীর 
ভগ্রাবশেষপূর্ণ “বিজয়নগর”ই পবনদূতের “বিজয্বপুর' বলিয়া বোধ হয়। বিজয়সেনের নামানুসারে 
যে বিয়পুরের নামকরণ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সংয় নাই; এবং “বিজয়নগরে"ও জনশ্রুতি অনুসারে 
এক বিজয় রাজা ছিল। দ্রানসাগর-মতে বিজ্য়সেনের প্রাছুর্ভীব-স্থানে [ বরেন্দ্রেই ] “বিজয়নগর” 
অবস্থিত, এবং উহার ৭ মাইল বাবধানে বিজয়সেনের শিলালিপির প্রাপ্তি-স্কান “দেবপাড়া” 
অবস্থিত। দেবপাড়ার 'পছ্বমহর” নামক তল্প বিজয়সেনের প্রতিঠিত প্রদধায়েশ্বরের স্বৃতি এখনও 
জাগ্রত রাখিয়াছে, এবং এপডুমসহবের" তীরে একটি বৃহৎ দেবমন্দিরের ভগ্বাবশেষ এখনও বিদ্বামান 
আছে। সুতরাং বিজয়নগরকে বিজয়পুর বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ হয়। বিজয়নগর 
লক্ষণাবতীর ভগ্নাবশেষ হইতে 8৫ মাইল বাবধানে অবস্থিত ; নদীয়। ১১* মাইল বাবধানে 
অবস্থিত। মিন্হাঁজের বর্ণনানুসারে 'লখনাবতী” হইতে 'নোদিয়া” খুব বেখ দুরে অবস্থিত 
ছিল বলিয়। বোধ হয় না, এবং এই নিমিত্ত বিজয়নগরুকেই “নোদিয়হ” বলিতে প্ররৃদ্থি হয়। 
মহন্মদ-ই-বখ তিয়ার কতক “কিল্লা-বিহীর" অধিকারের বিবরণ সঙ্কলনে ব্রতী হইয়া'মিন্হাজু- 
দীন যেমন সেই বাপারে স্বঘং লিপ্ত এক জন রূদ্ধ সৈনিকের সাক্ষা এহণে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
এনোদ্িয়াহ০-অধিকার সঘন্ধে তেমন কোন সাক্ষাৎ জরষ্টার মুখের কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া 
উল্লেখ করিয়া যান নাই। "'নোদিয়াহ”-অধিকা4-বা।পাে তাহার একমাত্র অবলগন গর 
রি ৩ খুষ্টাবের 
লখনাবতীর তুরষ্ক রাজপুরুষগণ, মিন্হাজকে মহণ্মদ-ই-বধ্তিয়ারের এবং তাহার শঙ্চরগণের 
কার্যকলাপ সদ্ধে সম্ভবত খাঁটি খবরই দিতে পাবিগছিলেশ। কিন্ত মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের 
এনোদিয়াহ” প্রবেশের পরে এবং তাহার পরোক্ষে নোদিয়ায় ঘে সকল ঘটনা টিয়া ছিল, 
তৎসম্ন্ধে ই'হাদের প্রদত বিবরণ তত নিরযোগয বিবেচিত হইতে পারে না! | সুতরাং 
মিন্হাজুগ্দীনের বর্ণিত হম্মদ-ই-ব হিয়া কর্তৃক অধিকারের পূর্বের রা 
বিচার পূর্বক গ্রহণ কর! কর্তব্য) এবং খুক্তিবিকুদ্ধ অংশ অমুগক গর ০০০৪৬ 


ণ৫ 
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যিন্হাজ লিখিয়াছেন, “যখন মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক “বিহার ফতে" হওয়ার সংবাদ রায় 
লখ্অনিয়ার রাজ্যের “আত্রাফে” পহু'ছিল, তখন এক দল জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ-রাজযন্ত্রী রাজার 
নিকট গিয়া নিবেদন.করিল যে, পুরাকালের ব্রান্মণগণের পুস্তকে লেখা আছে যে, এই দেশ 
তুরত্কগণের হস্তগত হইবে ; এবং এই শান্ত্রীর ভবিষাৎবাণী সফল হইবার সময়ও আসিয়াছে। 
সুতরাং সকলেরই এ দেশ হইতে পলায়ন কর। উচিত। শাস্ত্রে লেখা ছিল আজা্লত্ষিতবাহু 
একজন তুরূঞ্ষ দেশ অধিকার করিবে । মহম্মদ-ই-বখতিয়ার আজানুলধিতবাহু কি নী, দেখিয়! 
আসিবার জদ্ভ রাজা বিশ্বাসী চর পাঠাইলেন ; চরেরা আসিয়া বলিল, মহম্মদ বখতিয়ার 
যথার্থ ই আজানুলদিতবাহু। যখন এই সংবাদ নোদিয়ার প্রচারিত হইল, তখন ““ মৌজার" 
ব্রাহ্মণগণ এবং সাহাগণ ( ব্যবসায়ীগণ ) সন্কনতে, বঙ্গে, এবং কামরূপে (কীমরূদে ) চলিয়া গেল। 
কিন্তু রাজ্য ছাড়িয়। যাওয়া ব্লায় লখ.মনিয়ার পছন্দ “মাফিক” হইল না। স্বুতরাং মিন্হাজের 
মতে; বাহার খান্দানকে (বংশকে) হিন্দের “রাইয়ান্‌ বা রাজগণ “বুছুর্গ” মনে করিত, এবং 
হিন্দের খলিফা বলিয়া স্বীকার করিত, এবং ধাহার ফরজন্দান্‌ [ বংশধরগণ ] “ভবকত-ই-নাসিরি”' 
রচনার সময় [ ১২৬০ খুষ্টান্দ ] পধান্ত বঙ্গের শাসনকর্তী ছিল, সেই রায় লখমনিয়া একটি 
বৎসর জনশূন্য নদীয়ায় পড়িয়া! রহিলেন ! 

“দৌয়ম সাল (পরের বৎসর) মহম্মদ-ই-বখ তিয়ার লঙ্কর প্রস্তত করিয়া, বিহার হইতে ধাবিত 
হইলেন ; এবং সহসা নদীয়া সহরের নিকট এমন ভাবে উপস্থিত হইলেন যে, ১৮ জনের বেশী 
সওয়ার (অশ্বারোহী ) তাহার সঙ্গে ছিল না; এবং “দিগর লক্কর” পশ্চাতে আদিতেছিল। যখন 
মহম্মদ-ই-বখ তিয়ার সহবের দরজায় পহন'ছিলেন, কাহাকেও আঘাত করিলেন না, ধীর, স্থির ভাবে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । কেহ মনে করিল নাঁ, ইনি মহম্মাদ-ই-বখ তিয়ার; লোকে অন্মান করিল 
হয়ত একদল সওদাগর বিক্রয় কণ্সিবার জন্য ঘোড়া আনিয়াছে | যখন রায় লখ খনিয়ার বাড়ীর 
(সরাই) দরজায় পছ'ছিলেন, তখন তলোয়ার খুলিয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ত 
কবিলেন। 

“তখন রায় লখ্মনিয়া আহারে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার নিকট সঠিক খবর পছ'ছিবার 
পূর্বেই, মহম্মদ-ই-বখতিয়ার বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়ািলেন। তখন বুদ্ধ বায় নগ্রপদে 
বাড়ীর পশ্চাপ্তাগ দিয়া বাহির হইয়া, সঙ্কনাতে ও বঙ্গে প্রস্তান করিলেন । তথায় অন্নকাল পরেই 
তাহার রাজত্বের পরিসমাণ্ডি হইয়াছিল ।”* 

লক্ষমণসেনের কাপুরুষতায় বাঙ্গালা তুরূক্ষের পদানত হইল, ইদানীং অনেকেই এ কথা বলিয়া 
থাকেন। কিন্তু মিন্হা্দ্দীন যাহা লিখিয়! গিয়াছেন, তাহার প্রতি অক্ষরও যদি সত্য হয়, 
তাহা হইলে লখমনিয়াকে বা লক্ষণসেনকে “কাপুরুষ” না বলিয়া, বীরাগ্রগণ্ বলিয়। পূজা করাই 
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ৰ নোদিয়া-বিজয়। 
সঙত। শাঙ্ছের দোহাই দিয়া, সকলে নোদিয়া ছাড়ি সূ কামরপে ও বে পলায়ন 
করিলেন, কিন্তু দ্ধ বীর লখ নিয়া নোদিয়া ছাড়িয়া এক পদও নড়িলেন না, একটি টন 
রঙ্গিশূন্ত রাজধানীতে একাটি বৎসর ক্র প্রতীক্ষায় রহিলেন। যখন শক্ত আদিল, তখন থে 
অপাজের হস্তে নগরত্বার-রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহারা তুরক্ষ সওয়ারগণকে ঘোড়ার 
সওদাগর ভ্রমে বাধা দিল না। সতত শক্রর প্রতীক্ষাকারী নগরদার-রক্ষকগণ সশশ্স অস্বারোহীদিগকে 
ঘোড়ার সওদাগর ভ্রমে নগর প্রবেশ করিতে দেয়, মিন্হাহুদ্দীন ভিন্ন আর কোন এতিহাপিক এরূপ 
অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যখন রাজতবনে প্রবেশ করিয়া, 
মহম্মদ-ই-বখ তিয়ার হত্যাকাণ্ড আরম্ত করিয়াছিলেন, তখন খবর পাইয়া, যদি রক্ষকহীন অশীতি- 
বর্ষের বৃদ্ধ রাজ। সরিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে কাপুরুষ বলা যায় না। 

তথাপি লক্্ণসেনের “নোদিয়া” হইতে পলায়ন-কাহিনী প্রকৃত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যায় 
না; তাহী অজ্ঞ লোকের পরিকল্পিত উপকথা মাক্র। বিশ্বরূপ এবং কেশব নাযক লক্ষাণসেনের 
অনু ছুইটি পুত্র ছিল; তিনি ধাহাকে বালো রাজপগ্ডিত-পদ, যৌবনে প্রধান মন্ত্ি-পদ, এবং 
যৌবনান্তে যৌবনশেষযোগা দন্মাধিন্যারির পদ প্রদান করিয়াছিলেন, হলাযুবের স্টায় এরূপ হাতেগড়। 
অমাত্য ছিল; এবং তিনি ধাঁহাদিগকে লইয়া কাশী হইতে কামব্বপ পর্যন্ত যুদধযাত্রা করিয়াছিলেন, 
এরূপ সৈল্ঠসামস্তও ছিল। মিন্হাজ লখঅনিয়াকে যেরূপ প্রজারঞ্জনকারী এবং দানশীল রাজ। 
বলিয়া বর্ণন! করিয়া গিয়াছেন, তাহাঁতে যনে হয়, তিনি অনেকের তক্তিও আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
সুতরাং, এরূপ নৃপতিকে বাদ্ধকো সকলে দল বাঁধিয়া শুর দ্বারা পদদলিত হইবার গন্য 
“নোদিয়ায়” ফেলিয়া আসিবে, এবং এক বৎসর পর্যান্ত তাহার কোন ধোজ খবর লইবে না, ইহ 
বিশ্বাসযোগা নহে। অন্থ্যান হয়--যখন ব্রা্ষণগণ” এবং “বাবসায়িগণ” নোদিয়। ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, “নোদিয়ার” অধীশ্বরও তখনই রাজধানী ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আশ্রয় পইগ্াছিলেন। 
মহন্মাদ-ই-বখ তিয়ার কর্ড়ক এরূপ নির্ব্বিবাদে পশ্চিম-বধেন্ত অধিকারের প্রকৃত কারণ এই যে, 
যখন মহম্মদ-ই-বখ তিয়ার কর্তৃক মগধ আক্রমণের সংবাদ বিজয়পুরে পছছিয়াছিল, তখনই হয়ত 
তয়াতুর মন্ত্রিবর্গের উপদেশে লঙ্ষমণসেন (পূর্বর) বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা হইয়াছিলেন ; 
এবং তাহার অনভিকাল পরে [ তুরঞ্চ নায়কের “দোয়ম সালে”, নোদিয়া-আক্রমণের পূর্বে ] 
পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। লঙ্মণসেনের বংশধরগণের যে দুইথানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহার একখানিতে লক্ষণসেন-পাদাক্থধযাত বিশ্বরূপসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে; 
এবং আর একখানিতে অপর একটি নাম বিনুণ্ড করিয়া, লক্মণসেন-পা্দানূধ্যাত কেশবসেনের 
নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে । ইহাতে মনে হর,-লঙ্গাণসেনের অভাবে, সিংহাসন লইয়া পুত্রগণের 
মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। লক্মণসেনের পরলোকগমনের অবাবহিত পরে।এই 
ভ্রাতুবিরোধ-বহ্ছি প্রপৃমিত হইবার সময়ে,__মহম্সদ-ই-বথতিয়ার পশ্চিম বরেশ্র অধিকার করিবার 
অবসর পাইয়া! থাকিবেন। 


